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সড়ক নিরাপদ ও জীবন বাঁচান 


সড়ক মানেই কি জীবনের জন্য মৃত্যু? সড়ক মহাসড়ক মানুষের 
নিত্যদিনের সঙ্গী। কর্মময় জীবনে মানুষকে সড়কের সহযোগিতা 
নিতেই হবে । পরিবহন ছাড়া মানুষ এ যুগে অচল । কিন্তু কখন এ 
পরিবহন ও সড়ক নিরাপদ হবে সে কথা কেউ বলতে পারছে না। 
সড়ক ও পরিবহন যেভাবে প্রতিনিয়ত মূল্যবান প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে 
তাতে মনে হয় এ সেক্টর এখন জ্যান্ত একটি মরণ ফাদ। 
পরিবহন, ড্রাইভার আর হেল্লারদের কোনোভাবেই শৃঙ্খলায় আনা 
যাচ্ছে না। 

প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদে 
লাখো কোটি হৃদয় ছটপট করে। একটি জীবন অর্থ একটি 
পরিবার । একটি জীবনের জীবন প্রদীপ থেমে যাওয়া অর্থ একটি 
পরিবারকে পথে বসিয়ে দেওয়া । সাথে অন্ধকার জীবন আর কান্না 
ছাড়া কিছুই করার থাকে না। বাংলাদেশের মতো এতো বেশি 
সড়কে জীবনহানি ও দুর্ঘটনা পৃথিবীর কোথাও আছে বলে তথ্য 
পাওয়া যায় না। জনসংখ্যায় আধিক্য এদেশে মানুষের কর্মচাঞ্চল্য 
জীবনের তাগাদায় রাস্তা ও পরিবহন ছাড়া জীবন সচল রাখা সম্ভব 
না। এর অর্থ এ নয় যে, সড়কে নামলেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে 
হবে সে কথা কেউ মেনে নিতে পারছে না। পরিবহন মালিক 
শ্রমিক আর যাত্রী সকলেই এদেশের জনগণ । একে অপরের 
পরিপূরক । লাখো কোটি টাকার প্রজেক্টের মাধ্যমে বিশাল বিশাল 
সড়ক নিমর্ণি ও তৈরি হচ্ছে। সড়কে শৃঙ্খলার জন্য সড়ক ও 
যোগাযোগ মন্ত্রণালয় রয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিক মালিকদের 
ংগঠন দেখা যায় । বিআরটিএ রয়েছে, বৈধ অবৈধ অনিয়ম আর 
ফিটনেস পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এ সংস্থা সারা দেশে তাদের 
সুশৃঙ্খল কর্মি বাহিনী আছে। 

কিন্তু এতোগুলো সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সংগঠন থাকার পরও 
কোনোভাবেই সড়কের দুর্ঘটনা থামানো যাচ্ছে না। নিয়মের কথা 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আর তাদের অধিনস্থ দপ্তরে থাকলেও সে নিয়ম 


এদেশের সড়ক পরিবহনে একটি নিয়মিত স্বভাব ও কালচার । 
দুর্ঘটনার ঘটনায় দেখা যায় ওভারটেক ও অদক্ষ চালক দ্বারা গাড়ি 
চালাতে গিয়ে বেশিরভাগ যাত্রীর মৃত্যু হচ্ছে। সড়ক মহাসড়কের 
জন্য যে পরিমাণ গণপরিবহন প্রয়োজন তার চেয়ে আরও অধিক 
যাত্রী পরিবহন সড়কে থাকলেও এগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলায় বড় 
সমস্যা। পরিবহন স্বল্পতা সমস্যা হিসেবে দেখা যায় না। 
ড্রাইভারদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্টা করতে পারলেই সড়ক 
অনেকাংশে নিরাপদ হিসেবে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে দায়িত কার 
হাতে । যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিআরটিসি, বিআরটিএ আর 
মালিক পক্ষ কেউ যদি তাদের দক্ষ চালক হেল্লার তৈরি করার 
পেছনে কাজ না করে তাহলে এর দায় দায়িত্ব কে নেবে? রাস্তায় 
শুধু পরিবহন নামিয়ে দিলেই সমস্যার শেষ নয়। বড় বড় সড়ক 
মহাসড়ক নিমণি হলেই নিরাপদ সড়ক হবে তাও না। সড়কের 
শৃঙ্খলার জন্যে দক্ষ সুশৃঙ্খল ড্রাইভার হেল্লার আবশ্যক। এ 
বিষয়টি সড়কের সাথে সশ্রিষ্ট সব সংস্থাকে মেনে নিতে হবে। 
সে জায়গায় চিকিৎসা অথবা প্রতিকার না করে সড়ক নিরাপদ ও 
মূল্যবান জীবন রক্ষা করা কখনো সম্ভব হবে না। 

আইন দিয়ে অথবা কঠিন শাস্তির বিধান করে সড়কের শৃঙ্খলা 
আসবে না। যত দ্রুত সম্ভব গণ পরিবহন এবং সমস্ত পরিবহনকে 
বৈধ লাইসেন্স ও ফিটনেসের আওতায় আনতে হবে । দুই নম্বর 
পথে ড্রাইভার ও পরিবহন সেক্টরের ডকুমেন্ট আদান প্রদান 
কঠোর হাতে বন্ধ করতে হবে। অযোগ্য অদক্ষ ড্রাইভারদের 
কোনো পরিবহন সোপর্দ করার কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে। 
শিশু শ্রমিকদের পরিবহন থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। 
সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সময় অসময়ে দুয়েকটি বক্তব্য বিবৃতি 
দিয়ে সড়কের শৃঙ্খলার কথা বলতে দেখা যায়। এটা কথা দিয়ে 
শৃঙ্খলায় আনার বিষয় না। বাস্তবে মাঠে ময়দানে কাজ করতে 
হবে । প্রশাসন ও পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট সব গ্রুপকে সমন্বয় 
করে সড়কে শৃঙ্খলা আনতে হবে । আইন থাকুক সেটা বড় কিছু 
না। কিন্ত এদেশে আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় অনিয়ম 
ঠিকই থেকে যায়। ফলে দুর্ঘটনা করেও পরিবহন সেক্টর পার 
পেয়ে যায়। 

ব্যয়বহুল এ সেক্টরের সাথে দেশের মন্ত্রী থেকে বড় মাপের 
শিল্পপতিরা জড়িত। সাধারণ মানুষ যেহেতু যাত্রী, তাদের পক্ষে 
যৌক্তিক কথা বলার যথেষ্ট অভাব। কতিপয় সামাজিক সংগঠন 
যাত্রী সাধারণের পক্ষে থাকলেও প্রভাবশালী শক্তির বিপক্ষে এসব 
ংগঠন পেরে ওঠে না। যার জন্য সড়কে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো 
ঠিকমতো আইনি সহযোগিতা পায় না। এসব কারণে দিন দিন 
বেপরোয়া পরিবহন সেক্টর । সড়ক যেনো মৃত্যুর ফাদ। এটা 
যেকোনো মুল্যে রোধ করা চায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবন আর 
পারিবারিক জীবিকার তাগাদায় সড়ককে নিরাপদে আনতে স 


বাস্তবে এ সেক্টরে অনুসরণ হয় বলে মনে হয় না। আইন তার 
বালামে লিখিত আছে, বাস্তবে আইনের প্রয়োগ মাঠে মিলছে না। 


ব্যক্তিদের কঠোর হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ আছে বলে মনে 
হয় না। আসুন মূল্যবান জীবন বাচাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 


ফলে দুর্ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলছে। চলতি মাসের এক সপ্তাহের 
দৈনিক হিসেবে ঈদযাত্রায় কর্মস্থলে ফেরত আসা মানুষের মৃত্যু 
হয়েছে ৫০ জনের বেশি । আহত হয়েছে শত শত । এটা যেনো 


সড়কের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনি । 


মাহমুদুল হক আনসারী 
চট্টগ্রাম 


সেপ্টেম্বর'১৯ _____ললেরললল্ে। আত্তার্তহীদ ২ 


ূর্ণপ্স্ততি 
থাকা সর্টেও রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে 
ফিরতে রাজি না হওয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া 
পিছিয়ে গেছে। ২২ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত 
কোন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে যেতে রাজি হননি। 
বাংলাদেশের পক্ষ থেকে টেকনাফের শালবাগান রোহিঙ্গা ক্যাম্প, 
কেরনতলী ট্রানজিট ক্যাম্প ও নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমমধুম ট্রানজিট 
ক্যাম্পসহ সব ধরণের প্রস্তুতিও নেওয়া হয় । মিয়ানমার সরকারের 
দেওয়া ছাড়পত্র অনুযায়ী এক হাজার ৩৭টি পরিবারের মোট তিন 
হাজার ৫৪০ জনকে ফেরত নেওয়ার তালিকাটি দেওয়া হয়। সে 
অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রস্ততি নিয়ে রাখে। স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে 
রাজি না হলে কোন শরণার্থীকে জোর জবরদস্তি করে পাঠানোর 
বিধান নেই। 
২০১৮ সালের জানুয়ারিতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে 
আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বাংলাদেশ-মিয়ানমার প্রত্যাবাসন চুক্তি 
সম্পন্ন হয়। সেবছরের ৬ জুন নেপিদোতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন 
নিয়ে মিয়ানমার ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মধ্যেও সমঝোতা 
চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, গতবছরের ১৫ নভেম্বর রোহিঙ্গা 
প্রত্যাবাসনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় । তবে আবারও নির্যাতনের 
মুখে পড়ার আশঙ্কায় রোহিঙ্গারা নিজদেশে ফিরতে অস্বীকৃতি 
জানানোয় ব্যর্থ হয় ওই উদ্যোগ । 
রোহিঙ্গারা নিজ দেশে ফিরে যেতে কেন আগ্রহী নয় এর 
কারণসমূহ খতিয়ে দেখতে হবে। (কে) রোহিঙ্গারা মিয়ানমার 


চালাচ্ছে । এর কারণ ও যৌক্তিকতা খুঁজতে হবে । এর নেপথ্যে 
কী খিিস্টধর্মপ্রচার না শরণার্থী বাণিজ্য অথবা মানবপাচার তদন্ত 
করে বের করতে হবে। 

টেকনাফ উপজেলার শালবাগান ২৬ নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের 
চেয়ারম্যান বজনুর ইসলাম রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত 
সাংবাদিকদের যে কথা বলেন তাতে রোহিঙ্গাদের ফিরে না 
যাওয়ার ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি বলেন, “আমাদের নাগরিকতৃসহ 
দাবিকৃত €টি শর্ত না মানলে কিছুতেই মিয়ানমার ফিরে যাবো 
না। আগে রাখাইনে বন্দি রোহিঙ্গাদের নাগরিকতৃ দিয়ে মুক্তি 
দেওয়ার দাবি জানাই । কারণ, রোহিঙ্গারা মিয়ানমার সরকারকে 
বিশ্বাস করে না।' 

তিনি বলেন, “আমরা রাখাইনে ফিরতে চাই, তবে ফিরে যাওয়ার 
মত পরিস্থিতি এখনও রাখাইনে সৃষ্টি হয়নি । মিয়ানমার সরকার 
এখনও মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন করছে। এ 
অবস্থায় রাখাইনে যাওয়া মানে পুনরায় বিপদ ডেকে আনা । তাই 
আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতায় মিয়ানমার সরকারকে চাপে 
ফেলে আমাদের অধিকার ও শর্তগুলো আদায় করা হোক। 
তাহলে আমরা মিয়ানমার ফিরবো ।” 

২২ আগস্ট বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের যে কথা 
বলেছেন তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । আমরা সর্বশেষ চতুর্থ ওয়ার্কিং 
গ্রুপের বৈঠকে প্রস্তাব করেছিলাম, আস্থা তৈরির জন্য 
কক্সবাজারের একাধিক শিবিরে যেসব রোহিঙ্গা মাঝি বা নেতারা 
রয়েছেন তাদের রাখাইন নিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হোক, যেন 
রোহিঙ্গাদের মধ্যে আস্থার যে অভাব আছে তা দূর হয় ।' 


সরকারের আশ্বীসের ওপর আস্থা ও ভরসা রাখতে পারছেন না। 
(খ) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার ভাষ্য মতে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের 
জন্য প্রচুর ক্যাম্প ও ডরমেটরি তৈরি করা হয়েছে। উইঘুর 
মুসলমানদেরকে যে ভাবে চীনের ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়েছে 
তেমনি রোহিঙ্গাদেরকেও রাখা হতে পারে, এমন একটা আশঙ্কা 
কাজ করছে। বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে রাখাইনের ক্যাম্পে 
যেতে তারা আগ্রহী নন। (গ) বাংলাদেশে বিনাশ্রমে ফ্রি থাকা, 
খাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকায় অনেকে আরাকানে ফিরে 
যেতে আগ্রহী নয়। এখান থেকে অন্যান্য দেশে চলে যাওয়ার 
একটা পথ তৈরি হতে পারে, এমন একটা প্রত্যাশী অনেকের 
আছে। (ঘ) চীন বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছে রোহিঙ্গাদের 
নাগরিকতের বিষয়টি মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এই 
ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা সমান নয়। এই বিষয়টি রোহিঙ্গাদের 
ভাবিয়ে তুলেছে। নাগরিকতেের নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত 
রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরে যেতে রাজি হবে বলে মনে 
হয় না। বাস্তভিটা, শিক্ষা, চারণভূমি, ফসলি জমি ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের অধিকার ফিরে পাওয়া নাগরিকতের ওপর নির্ভরশীল । 
€ঘ)ট কোন কোন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) 
রোহিঙ্গাদের ফিরে না যাওয়ার জন্য ক্যাম্পে ক্যাম্পে প্রচারণা 


সেপ্টেম্বর*১৯ 


প্রত্যাবাসনের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা 
প্রয়োজন । 

(ক) রোহিঙ্গাদের নিজ ভিটায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। (খ) 
নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া (গ) জান মালের নিরাপত্তার 
নিশ্চয়তা । (ঘ) ভিটা-বাড়ি, গবাদি পশু, দোকান-পাট, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও ফসলাদি যেগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তার 
ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। (ঙ) কসভোর মত জাতিসংঘের 
তন্তাবধানে আরাকানকে নিরাপদ অঞ্চল (54 2076) ঘোষণা 
করা। (€চ) হত্যাকাণ্ডের আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং 
মানবতাবিরোধী অপরাধে শাস্তির বিধান করা । 

মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির কূটনৈতিক প্রয়াস 
অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে আরাকানের বিভিন্ন স্থানে 
৫টি গণকবর আবিস্কৃত হয়েছে। প্রতিটি কবরে রয়েছে ২৫০টি 
লাশ। এ পর্যন্ত সাংবাদিক ও জাতিসংঘসহ কোন আন্তর্জাতিক 
সংস্থাকে আরাকানে ঢুকতে দেয়া হয়নি । প্রবেশাধিকার দিলে এবং 
স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিলে জাতিনিধনযজ্ঞের নৃশংস ও 
ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠবে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
0) আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
সম্ভাবনাময় 
চামড়াশিল্প মুখ 
থুবড়ে পড়েছে 
কেন? 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


৪০ টাকা । সারা দেশে খাসির চামড়ার 


মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিনও 


দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রতি 
বর্গফুট ১৮ থেকে ২০ টাকা এবং 
বকরির চামড়া প্রতি বর্গফুট ১৩ থেকে 
১৫ টাকা । বিগত সাত বছরের মধ্যে 
সরকার নির্ধারিত এটাই সর্বনিয় রেট । 
২০১৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি বর্গফুট 
লবণযুক্ত চামড়ার দাম নির্ধারণ করে 
দেওয়া হয়েছিল সর্বনিয় ৮৫ আর 
সর্বোচ্চ ৯০ টাকা। একইভাবে 
লবণযুক্ত প্রতি বর্গফুট খাসির চামড়ার 


দেশের গুরুত্বপূর্ণ রফতানি খাত 
চামড়াশিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। 
পরিকল্পনার অভাব, চামড়া 
শিল্পনগরীতে আধুনিক সুযাগ-সুবিধার 
ঘাটতি, বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্রান্ট স্থাপন 


(সিইটিপি), আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, 
ট্যানারি মালিকদের কারসাজি, 
আন্তর্জাতিক বাজারে দরপতন, 


₹কখ্ণ প্রাপ্তি ও আদায়ে দীর্ঘসূতা, 
প্রভৃতি কারণে চামড়াশিল্পে অস্থিরতা 
সৃষ্টি হয়েছে। 
উল্লেখ্য, বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ 
সেক্টরগ্তলো সিন্ডিকেটের হাতে বন্দি। 
সবখানে এক শ্রেণির দুর্বৃত্তের অবাধ 
বিচরণ । বাজার ওঠা-নামার পেছনেও 
তাদের হাত সক্রিয়। কোনো কোনো 
স্থানে গরুর চামড়া সর্বনিয় ৫০ এবং 


দর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল 
সর্বনিম্ন ৫০ আর সর্বোচ্চ ৫৫ টাকা । 
কিন্ত কোনো আড়তদার বা ট্যানারির 
মালিক এ দামে চামড়া কিনতে সম্মত 
হননি । আমাদের দেশের চেয়ে ভারতে 
চামড়ার মূল্য বেশি । 

ন্যায্য দাম না পেয়ে ঢাকার লালবাগ, 
কুমিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার, 
রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, চ্টগ্রামসহ 
চামড়া রাস্তায় রেখে গেছে; ডাস্টবিনে 


অনেকটা হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 
এ ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও 
নজিরবিহীন। এর পেছনে কোনো 
চক্রান্ত আছে কি না, তদন্ত হওয়া 
উচিত। তাই প্রশ্ন উঠেছে, চামড়ার 
বাজার ধ্বংসের পেছনে সিন্ডিকেট 
কাদের স্বার্থে কাজ করছে? অপর 
দিকে, আড়তদারদের বক্তব্য হলো 
ট্যানারি মালিকদের কাছে তাদের ৫০ 
কোটি টাকা বকেয়া পাওনা থাকায় 
অর্থাভাবে তারা চামড়া কিনতে 
পারেননি। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামে 
আড়তদারের সংখ্যা ২৬২। ইতোমধ্যে 
বেশ কিছু ট্যানারি বন্ধ হয়ে গেছে। 

চামড়াশিল্পে বিপর্যয় নেমে আসার 
কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছেন মওসুমি কীচা চামড়া ব্যবসায়ী 
এবং বিভিন্ন এতিমখানা কর্তৃপক্ষ। 
গেছেন। চামড়া বাক্রি করলে তা 
অনাথ, এতিম, দরিদ্র ও দুস্থদের 
দান করাই শরীয়তের বিধান। এ 


ফেলে দিয়েছে অথবা মাটিতে পুঁতে 
ফেলেছে। সিলেট পৌর কর্তৃপক্ষ ১০ 


টন চামড়া ভাগাড়ে নিক্ষেপ করেছে। 
মৌলভীবাজারে এক লাখ চামড়া পচে 


বিপুলসংখ্যক মাদরাসা: 
হিফজখানা এতিমখানার 


খাবার জোগান দেওয়া হয়। 


গেছে। অনেকে চামড়াকে লোমমুক্ত 
করে রান্না করে খাওয়ার সচিত্র বর্ণনা 
দিচ্ছেন। 


ছাগলের চামড়া মাত্র ২০ টাকায় বিক্রি 


হয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু বিশ্বাসের 
মতে, চামড়ার দাম অবিশ্বাস্য হারে 


কুরবানির পশুর চামড়া নিয়ে চট্টগ্রামে 
নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। 
অস্বাভাবিক দরপতনের কারণে 


কমে যাওয়ার পেছনে রয়েছে 


আড়তদারদের কাছে চামড়া বিক্রি 


ব্যবসায়ীদের কারসাজি । জানা দরকার 
৫০ বছরের ইতিহাসে এটাই চামড়ার 
সর্বনিম্ন রেট। 

সরকারের পক্ষ থেকে এবার গরুর 
কীচা চামড়ার দাম ঢাকায় নির্ধারণ করা 
হয়েছিল প্রতি বর্গফুট ৪৫ থেকে ৫০ 
টাকা । আর ঢাকার বাইরে ৩৫ থেকে 


করতে না পেরে নগরীর বিভিন্ন স্থানে 
এক লাখেরও বেশি কোরবানির পশুর 
চামড়া বাধ্য হয়ে রাস্তায় ফেলে দেন 
মওসুমি ব্যবসায়ীরা । রাস্তা থেকে সেই 
ভাগাড়ে ফেলেছে চট্টগ্রাম সিটি 
করপোরেশন চেসিক)। এ অবস্থায় 


বিক্রি করতে না পেরে তাদের 
অনেকে চামড়া পুঁতে ফেলতে 
বাধা হয়েছে । অনেকে লবণ মেখে 
সংরক্ষণ করেছেন যাতে পরবর্তীকালে 
কোনো সময় দাম পাওয়া গেলে বিক্রির 
আশায় । 

বিদেশে চামড়া রফতানি করে বছরে 
পাচ হাজার কোটি টাকা আয় করা 
বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব। বিস্ময়ের 
ব্যাপার হলো, দেশে বিভিন্ন প্রয়োজনে 
মাসে ৫০ লাখ বর্গফুট চামড়া বিদেশ 
থেকে আমদানি করতে হয়। অথচ 
রফতানি করার পরও ১১ কোটি ঘনফুট 
চামড়া আমাদের দেশে অব্যবহৃত 
থেকে যাচ্ছে। দেশে চামড়াজাত 


সেপ্টেবর'১৯ -____0 আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে ২২ 


ট্রাম্প চীনে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর 


এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গত 


কোটি ঘনফুট চামড়া রফতানি করা 


ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্ধের হুমকি 


যায়। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর 
তথ্যানুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে 


দিলে চীনের আমদানিকারকরা আগের 


১৩ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কীচা 
চামড়া রফতানির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজ্ঞপ্তি 


দামে চামড়া কিনতে আগ্রহী নন। ফলে 


চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি 
করে ১১৩ কোটি ডলার আয় করেছে 


বাংলাদেশের চামড়া রফতানি বাণিজ্যে 
শুরু হয়েছে ভাটার টান। 


প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়, 
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মূল্যে 
কীচা চামড়া ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে না। 


বাংলাদেশ । ২০১৮-১৯ অর্থবছরের 
জুলাই-এপ্রিল সময়ে চামড়া খাত 


দরপতনের কারণে বিপুল পরিমাণ 


তাই চামড়ার উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত 


চামড়া চোরাই পথে পার্বর্তী দেশ 


থেকে আয় হয় ৮৩ কোটি ৭১ লাখ 
ডলার । ছয় বছরে ৩০ কোটি টাকা 
হাস পেয়েছে এই আয়। 
বাংলাদেশে সারা বছরই পশু জবাই 
হয়। শহর, নগর ও গ্রামের বাজারে 


করতে সরকার কাচা চামড়া রফতানির 


ভারতে পাচার হয়ে যায়। ভারত 
চামড়ার আন্তর্জাতিক বাজার ধরে 


অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' এ 
বিষয়ে চামড়া শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট 


রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রতি বছর ৫১ 


বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের 


মিলিয়ন গরু, ১২৮ মিলিয়ন ছাগল ও 


সর্বত্র গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার 
গোশত বিক্রি করা হয়। এতে 


করে ভারত আয় করে ৬৭৭ মিলিয়ন 


দায়িতৃশীল হওয়ারও আহ্বান জানানো 
হয়। 


ডলার । এর আমদানিকারক 


জনগণের দৈনিক পুষ্টির চাহিদা যেমন 


সিদ্ধান্তের পর নড়েচড়ে বসেন ট্যানারি 


দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, 


মিটে, তেমনি চামড়ার উৎপাদনও 


ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, হংকৎ, চীন, 


বাড়ে। প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রমতে, 
সারা বছর এ দেশে প্রায় দুই কোটি 
৩১ লাখ গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া 
জবাই হচ্ছে। এর অর্ধেকই হয় 
কোরবানির ঈদে । গরু, মহিষ, ছাগল, 


মালিকরা । বাংলাদেশ ট্যানার্স 
আসোসিয়েশন (বিটিএ) এবং 


নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত 
আরব আমিরাত ও ভিয়েতনাম। 


ংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার 
গুডস ত্যান্ড ফুটওয়্যার আ্যাক্সপোর্টার্স 


ভারতীয় চামড়ার বাজার ক্রমেই 
সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রতি বছর ১০ 
শতাংশ হারে বাড়ছে এটা । 


আযাসোসিয়েশন 
(বিএফএলএলএফইএ) ১৪ আগস্ট 
সংবাদ সম্মেলনে করে কাচা চামড়া 


ভেড়া মিলিয়ে দেশে এ বছর কোরবানি 
হয়েছে প্রায় এক কোটি ১৬ লাখ পশু। 
বাংলাদেশের ২২০টি ট্যানারি থেকে 
বছরে প্রায় ২৫০ কোটি বর্গফুট কীচা 


ংলাদেশের ট্যানারিগুলো আধুনিক 


রফতানির সিদ্ধান্ত থেকে সরকারকে 


প্রযুক্তিনির্ভর না হওয়ায় এবং সিইটিপি 


সরে আসার দাবি জানায়। এতে 


সুবিধাসংবলিত পর্যাপ্ত বর্জ্য শোধনাগার 
গড়ে না ওঠায় ইউরোশীয় 


দেশীয় ট্যানারিগ্তুলো কীচা চামড়ার 
সঙ্কটে পড়বে বলে তাদের অভিযোগ । 


চামড়া (হাইড ও ক্ষিন) প্রক্রিয়াজাত 
করা হয়। এর মধ্যে ৬৩ দশমিক ৯৮ 


ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশ 
থেকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য 


শতাংশই গরুর চামড়া । ছাগলের 
চামড়া ৩২ দশমিক ৭৪ শতাংশ ও 
মহিষের চামড়া ২ দশমিক ২৩ শতাং, 


কেনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে । অথচ 
আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি গরু, 


তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এখনো চামড়া 
রফতানির সিদ্ধান্তে অটল । কূটনৈতিক 
বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক 
বাজারে বাংলাদেশকে চামড়ার বাজার 


মহিষ, ভেড়া ও ছাগলের চামড়ার কদর 


এবং ভেড়ার চামড়া রয়েছে ১ দশমিক 


রয়েছে। 


শূন্য ৫ শতাংশ । প্রক্রিয়াজাত চামড়ার 


“আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়ার চাহিদা 


খুঁজতে হবে । সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
চামড়াজাত দ্রব্য রফতানির কার্যকর 
উদ্যোগ নিতে হবে। এই সিদ্ধান্তটি 


মধ্যে ৭৬ শতাংশের বেশি রফতানি 
করা হয়। বাংলাদেশের ৯৩টি বড় 


নেই, ট্যানারিগুলোতে আগের বছরের 
৫০ শতাংশ চামড়া অবিক্রিত অবস্থায় 


নিবন্ধিত জুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 


রয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থায় 


বছরে প্রায় ৩৭ কোটি ৮০ লাখের 
বেশি জোড়া জুতা তৈরি করে থাকে । 
চীন বাংলাদেশি চামড়ার অন্যতম 


এত চামড়ার চাহিদা নেই, চামড়া 
কেনার জন্য পর্যাপ্ত ব্যাংক খণ পাওয়া 


আগেভাগে নিলে মাঠপর্যায়ের মওসুমি 
চামড়া ব্যবসায়ীরা বিপর্যয়ের হাত 
থেকে বাচতে পারতেন। বাণিজ্য 
মন্ত্রণালয়সশ্রিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির 
সাথে বসে সমস্যা চিহ্িত করে দ্রুত 


যায়নি, ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে এতদিন 


প্রধান আমদানিকারক । এটা দিয়ে 
তারা জুতা, স্যান্ডেল, পার্স, ব্যাগ, 
বেল্ট তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে 


সমাধানের পথ বের না করলে 


ট্যানারিমালিকরাই কাচা চামড়া কেনার 
প্রতি অনাগ্বহ দেখিয়ে এসেছেন । ফলে 
এ বছর কোরবানির ঈদের পর সারা 


পাঠাত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড 


দেশে কীচা চামড়া বিক্রিতে ধস নামে । 


এতিহ্যসমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় চামড়াশিল্প 
ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 


লেখক: অবসরগ্রাণ্ড অধ্যাপক, 
এমইএস কলেজ, চটথাম 


ওমরগনি 
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টা: ২8 |10101) 


কাশ্মীর: অবরুদ্ধ 
ভূ-ন্বর্গে বিপন্ন 
মানবতা 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


থেকে আর পাবে না। একই পরিণতি 


এভাবেই অবরুদ্ধ রয়েছে ভূ-স্বর্গ 


হবে শিক্ষাবৃত্তি ও জমির মালিকানার 


হিমালয়-কন্যা কাশ্নীর। নৈসর্গিক 
সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি । 
আল্লাহপ্রদত্ত অপূর্ব প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে। 


নান্দনিকতার দরুন বিশ্বময় ভূ-্বর্গ 
হিসেবে পরিচিত। একমাত্র মুসলিম 


এতদিন বাইরের কেউ 
কাশীরে জমি কিনতে পারত না, এখন 


কাশ্মীর। কী_ ঘটছে সেখানে?! এ- 
বিষয়ে পৃথিবী অন্ধকারে । দুনিয়ার 
মানুষ জানে না। ততটুকুই জানছে 


সে বীধা উঠে গেল। সরকারের 


সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য হবার সুবাদে 
দীর্ঘদিন ধরে যে বিশেষ মর্যাদা ভোগ 


সমালোচকরা বলছেন, এখন বাইরের 
যে কেউ এসে জমি কিনে কাশ্মীরে 


করে আসছিল এ-রাজ্যের সাধারণ 
জনগণ, ভারত সরকার এবার তা 
কেড়ে নিল। সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ 
(ক) অনুচ্ছেদ বাতিলের মাধ্যমে । ৭০ 
বছর পিছনে চলে গেল ভূ-্বর্গ 
কাশ্ীর। এখন সেখানে শুধু অস্ত্রের 
ঝনঝনানি, বারুদের গন্ধ । 


স্থায়ীভাবে বাস করতে পারবে । এটা 
কাশ্মীরের সংস্কৃতি এবং হিন্দু বসতি 
স্থাপনের মাধ্যমে জনসংখ্যা পাল্টে 
দেওয়ার চেষ্টা। তাই সাধারণ 
কাশ্মীরিদের মতে, সংবিধানের ৩৭০ 
ও ৩৫ (ক) অনুচ্ছেদ বাতিলের 
মাধ্যমে বিজেপি শাসিত ভারত সরকার 


বরফাচ্ছাদিত সাদা ও শুভ্র কাশ্মীরের 
গায়ে আবারো রক্তের দাগ । 

কী আছে এসব অনুচ্ছেদে? এই ৩৭০ 
ও ৩৫ (ক) অনুচ্ছেদের কারণে জম্মু ও 
কাশ্মীর অন্য যেকোন ভারতীয় রাজ্যের 
চেয়ে বেশি স্বায়তুশাসন ভোগ 


কাশ্মীরিদের সঙ্গে বিশ্ব সঘাতকতা 
করেছে। 

আগস্টের ৫ তারিখ ৩৭০ ও ৩৫ (কে) 
পর রাতারাতি কাশ্মীরে পঞ্চাশ হাজার 
সৈন্য মোতায়েন করা হয়। পরে আরও 


করতো । এই ধারাটি খুবই 


দুইলক্ষ সেনা পাঠানো হয় সেখানে । 


তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর ভিত্তিতেই 


কারফিউ জারি করা হয়। বিচ্ছিন করে 


কাশীর রাজ্য ভারতের অন্তর্ভূক্ত 
হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৭০ ভারতীয় রাজ্য 


দেওয়া হয় মোবাইল, ইন্টারনেট ও 
টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। অমরনাথ 


জম্মু ও কাশ্মীরকে নিজেদের সর্ববিধান 
ও একটি আলাদা পতাকার স্বাধীনতা 
দেয়। এছাড়া পররাষ্ট্র সম্পর্কিত 
বিষয়াদি, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ 


তীর্থযাত্রীদের বা গুলমার্গ-পহেলগাম 
থেকে পর্যটকদের হুড়োহুড়ি করে বাসে 
উঠিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। এখন শুধু 
সেখানে সত্তর লক্ষ কাশ্মীরি জনগণ । 


যতটুকু দিল্লি থেকে জানানো হচ্ছে। 
পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতী ও 
সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহকে 
প্রথমে গৃহবন্দি, পরে আটক করা হয় 
গ্রেফতার করা হয়েছে প্রায় ৪০০ জন 
শীর্ষস্থানীয় কাশ্ীরি নেতাদেরও 
নিরুপায় হয়ে মেহবুবা মুফতীর কন্যা 
ইলতিজা জাভেদ স্বরাষট্রমন্ত্রী অমিত 
শাহকে খোলা চিঠি লিখেছেন 
ইলতিজা বলেন, “পশুর মতো খাঁচায় 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের 
মানবাধিকার । এমনকি সংবাদমাধ্যমে 
মুখ খুললে তাকে ভয়াবহ পরিণতির 
হুমকি দেওয়া হয়েছে। " আগামী 
কয়েক দিনের মধ্যেই উপত্যকার 
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে 
কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করলেও এখনও 
পর্যন্ত সেখানে প্রবেশের অনুমতি 
পায়নি সংবাদমাধ্যম । 

প্রফেসর ও শিক্ষাবিদ ড. হামিদা বানো 


বাদে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার 


মুসলিম অধ্যষিত এ-জনপদটি কার্যত 


নিশ্চয়তাও দেয়। কাশ্ীরের চাকরি 


পুরো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এখন । এই 


এতদিন শুধু কাশীরিরাই পেত, এখন 


নিবন্ধ লেখা (১৭ আগস্ট) পর্যন্ত 


বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, “ভয়ে- 
আতঙ্কে আমরা তো হতবাক । গত 
কদিন ধরে কাশ্বনীরিদের ওপর যে 
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ধরনের মনস্তান্তিক স্ট্রেস ও ট্রমার 


বাস্তবতা ও সত্যতা কতটুকু জানি না 


ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে তাতে 
অনেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে 
পড়ছে। এই ক্ষতি অপুরণীয়। কেনই 
বা বাড়তি দু'লক্ষ সৈন্য এল, কেনই বা 
তীর্থযাত্রী বা ট্যুরিস্টদের জোর করে 
বাসে তুলে সরিয়ে নেওয়া যাওয়া 
হলো, তার কোনও জবাবই পাচ্ছি না 
আমরা । শোকবিহ্বল কাশ্নীর যেন 
একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রান্তরের চেহারা 
(সূত্র: বিবিসি বাংলার ওয়েবসাইট) 

কাশ্মীরের অতীত ইতিহাস খুব সুখকর 
নয়। সেই ১৯৪৭ সাল থেকে বহু 
মানুষের রক্ত ঝরেছে এ উপত্যাকায়। 
বহু মুসলিম নারীর ইজ্জত-আকু লুষ্ঠিত 
হয়েছে এ ভু-ম্বর্ণে। রক্ত ঝরেছে 
১৯৬৫ ও ১৯৯৯ সালে। মজলুম 
মানুষের আর্তনাদে ভারাক্রান্ত হয়েছে 
কাশ্ীরের আকাশ-বাতাস। বারবার । 
বহুবার । ঘটনার কিয়দাংশ মানুষ 
জানতে পেরেছে । অনেক রক্তঝরা 
কাহিনী তো অজানেই রয়েছে 
পৃথিবীবাসীর ৷ বর্তমানেও কী ঘটছে 
সেখানে, কত মানুষ মারা যাচ্ছে? কত 
অবলা নারীর সম্মান লুষ্ঠিত হচ্ছে? কত 
মা ও শিশু খুন হচ্ছে? কত ঘর জ্বলে- 
পুড়ে ছারখার হচ্ছে সেখানে?! পৃথিবীর 
মানুষ জানে না, জানতে দেওয়া হচ্ছে 
না। অতীতের রক্তাক্ত ইতিহাসের 
আয়নায় মানুষ শুধু অনুমান করছে 
মধ্যপ্রাচ্যে যারা আছে তাদের 
স্বজনদের নিকট গোপনে পাঠানো 
ক্ষুধে বার্তা অথবা কঠোর নিষেধাজ্ঞা 
ছিনন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 
লিক হয়ে যাওয়া কোনো কোনো 
আঁচ করা যায় ঘটনার ভয়াবহতা 
একটি ভয়েস বার্তায় ভয়ার্ত এক 
কিশোরী আর্তনাদ করছে এভাবে, 
“মুসলিম ভাইয়েরা, আমাদেরকে 
বাঁচান... অতঃপর বুকফাটা কান্না, 


তবে সেখানে কিছুটা যে ঘটছে, তা 
সহজেই অনুমেয় । অন্যথায়, কেন 
সেখানে বিচ্ছিনি করে দেওয়া হলো 
মোবাইল, টেলিযোগাযোগ ও ইন্টানেট 
ব্যবস্থা? কেন ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না 
সেখানে সং রঃ আয়েশা 
জিয়া নামক এক নারী অনলাইনে 
জাতিসংঘে পিটিশন করেছেন, ,5/9 
17111712977 /৫45/777" শিরোনামে 
তার পিটিশনটা হুবহু এখালে তুলে ধরা 
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2/97702)) 276 0741211 12112 77 
16951177717 270 710 17197710179701 
9729712501797 151121772519710 
9771. 7771) ০৮০7) 0০9) 15 5112711 
97111571552. 7172) 276 
12726157771 17011212715 714 
15607 0/5167  /071%5 276 
10097011127 171 777 51142171097 041 
17501797119) 24520 77 16751177177 
97 07710727107 70977127171 
771671. 15711111115 7৮109101107 ০07 
1771577121707141 0077/271110775. 
10729117141 1/1952 17901)12 272 
14115177715, 1112) 272 /1%7714715 
10754. 71956 70152 7১97 01295 
171 11175722974. 7112) 70776 5227 
27101211127" 51121011071 271 1/127 
11072 07120 10001 4994 
104125 07 1/1977 19৮2 07915. 4 
17101) 1115 15 70177111011 /9%/, 5151? 
15119 %219/571.. সূত্রঃ 
11110, 01147125.0972/7/1/777121- 
710119775-9101)-171177125-77-1975177177) 


আযামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক 
বিবৃতিতে সংস্থাটির মহাসচিব কুমি 
নাইডু বলেন, দশবছর পর আবারও 
কাশ্মীর ইস্যুটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা 
পরিষদে উঠল। পরিষদের সব 
সদস্যের মনে রাখা উচিৎ, বৈশ্বিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সব 
নাগরিকের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে 
হবে। কাউকে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ 


কলজে-ছেড়া কাহিনী । এসব বার্তার 


করে তার স্বাধীনভাবে চলাচলের 


সুযোগ বন্ধ করা যাবে না। ভারত 
সরকার কাশ্নীরে তাই করছে। কাশ্মীরে 
সাধারণ মানুষের জীবন আজ বিপন। 
মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে 
কাশ্মীরে। তাই এ ইস্যুতে তিনি 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে 
আসার অনুরোধ জানান। (দৈনিক 
ইনকিলাব, ১৭ আগস্ট ২০১৯) 

কাশ্মীরে গণহত্যার কাহিনী নতুন নয়। 
প্রখ্যাত সাংবাদিক হামিদ মীরের বর্ণনা 
মতে, আজাদ কাশ্মীরের সাবেক প্রধান 
সরদার মুহাম্মদ ইবরাহিম খান তার 
বই দে কাশীর সাগা-এ লিখেছেন, 
“কাশ্ীরে মুসলিম গণহত্যার পরিকল্পনা 
জুলাই ১৯৪৭ সালেই তৈরি হয়েছিল 
পু্জ ও গিলগিট বেলুচিস্তানে বিদ্বোহ 
হওয়ায় আরএসএসকে উর্দি পরিয়ে 
হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। তাদের 
মুসলমাদের বিরুদ্ধে উক্কে দেওয়া হয় 
আরএসএস দুরগা বাহিনীর সাথে মিলে 
২০ অক্টোবর ১৯৪৭ থেকে ৬ নভেম্বর 
১৯৪৭ পর্যন্ত সোয়া দু'লাখ 
মুসলমানকে শহিদ করে । সেদিনটিকে 
স্মরণ করেই ৬ নভেম্বরে জম্মৃতে শহিদ 
দিবস পালন করা হয়। এ সময় পূর্ব 
পাঞ্জাব থেকে আগত মুহাজিরদের 
ওপরও প্রচণ্ড অত্যাচার ও নিপীড়ন 
হয়। কিন্তু কাশ্ীরের মুসলমান ও 
সেখানকার মুসলিম নারীদের ওপর যে 
অত্যাচার হয়েছে তা মানুষের 
কল্পনারও অতীত ৷" হামিদ মীর বলেন, 
নই। তবে নতুন প্রজন্মের জানা 
আবশ্যক ভারতবর্ষের মুসলমানদের 
স্বাধীনতা অর্জন করতে কি পরিমাণ 
রক্ত ও ত্যাগের প্রয়োজন হয়েছে। 
কতো জীবন দিতে হয়েছে স্বাধীন ভূ- 
খণ্ড লাভ করার জন্য । কতো নারীর 
ইজ্জতের বিনিময়ে তা আমরা পেয়েছি 
তাও জানা প্রয়োজন । 

মুহাম্মদ ইউসুফ সাররাফ তার 
কাশ্ীরিজ ফাইট ফর ফ্রিডম বইতে 


সেপ্টেম্বর'১৯ 777.) আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
কাশ্মীরের স্বাধীনতা সং্্রামের কথা 


অবনতি ঘটবে তা দেখার বিষয়। 


লিখেছেন। তিনি জম্মুর মুসলমানের 


পাকিস্তান ইতিমধ্যে তার দেশ থেকে 


ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনা 


এর মধ্যে দুই বড় যুদ্ধ হয় কাশ্মীর 
নিয়ে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের 


ভারতের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে 


হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৯ সাল থেকে এ 


নিজ চোখে দেখেছেন। তিনি তার 
বইয়ে আতা মুহাম্মদ নামক এক 
ব্যক্তির ঘটনা লিখেছেন । তিনি পেশায় 
মিস্ত্রি ছিলেন। তিনি জম্মুর মস্তগড়ে 


এবং ভারত থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে 
প্রত্যাহার করে নিয়েছে। 
শুধু তাই নয়; ভারত জম্মু ও কাশ্মীরে 


পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ নিহত 
হয়েছেন। 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসেছে, 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেবেনিকা মতো 


বাস করতেন। ঈদের দিন আতা 
মুহাম্মদ বুঝতে পারলেন হিন্দুরা তার 
তিন মেয়েকে অপহরণ করে ধর্ষণ 


কাশ্মীর যখন অবরুদ্ধ এবং কাশ্মীরিরা 


গণহত্যা ও জাতিগত নিধন চালাতে 


যখন খাচায় বন্দি পাখির ন্যায় ছটপট 


পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন পাক 
প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ১৫ আগস্ট 


করছে, তখন আটক প্রাক্তন দুই 
মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ ও মেহবুবা 


করবে । তিনি মেয়েদেরকে নিজ হাতে 


ভারতের স্বাধীনতা দিবসে পাকিস্তান 


হত্যা করলেন। যাতে তাদের ইজ্জত 
লুষ্ঠনের সুযোগ না পায়। 
ইউসুফ সাররাফ লিখেন, জম্মু, কাণুয়া, 


মুফতী গৃহযুদ্ধে লিগ্ত। ভারতের 


ঘোষিত “কালো দিবস উপলক্ষে 


সরকারি দল বিজেপির সঙ্গে কার 


টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এ 


কতটুকু সম্পর্ক তা নিয়ে পরস্পর 


কথা বলেন । স্মর্তব্য, ১৯৮৫ সালের 


পরস্পরকে দুষছেন। জাতীয় ইস্যুতে 


উদমপুর ও রিয়াসি এলাকায় দু'লাখ 
মুসলমান হত্যা করা হয়। ২৫ 


হাজারের বেশি মুসলিম নারীকে 


অপহরণ করা হয়। অপহৃত নারীদের 
হিন্দু ধর্মগ্রহণ করতে চাপ দেওয়া 
হতো। যে গ্রহণ করতো সে বেঁচে 


জুলাই মাসে স্রেব্রেনিকাতে ৮ হাজারের নেতাদের এমন দোষারোপের 
বেশি বসনিয়ান মুসলিমকে হত্যা রাজনীতি দেখে সাধারণ জনগণ 
করেছে বসনিয়ান সার্ববাহিনী। ডাচ হতাশ। একই চিত্র আন্তর্জাতিক 
সেনাদের উপস্থিতিতে এ ঘটনা অঙ্গনেও। রর পরিবর্তিত 
ঘটেছিল, যেখানে তাদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে যখন মুসলিম উম্মার 
শান্তিরক্ষী হিসেবে কাজ করার দায়িতু সাধারণ সদস্যরা নিতান্ত উদ্বিগ্ন, 


যেতো আর না হলে তাকে হত্যা করা 
হতো। মুসলিম নারীদের বিভিন্ন 
কারাগারে বন্দি রাখা হতো । কোথাও 
কোথাও তাদের আত্মীয়দের গোশত 
মানুষের গোশত ভাত দিয়ে খাও । 

উল্লেখ্য, কাশ্মীর নিয়ে বিজেপি শাসিত 
ভারত সরকারের নিয়ত যে ঠিক নেই 
তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। 
বিশেষ মর্ধাদা বাতিলের পরপরই 
স্বররাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পাকিস্তান 
শাসিত আজাদ কাশ্মীরকেও নিজেদের 
বলে দাবি করে বসলেন । এতে ভারত- 
পাকিস্তান পরস্পর চিরবৈরি রাষ্ট্রদ্বয়ের 
মধ্যে উত্তেজনা চরমে উঠে । ভারত ও 
পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর প্রশ্নে 
এমনিতেই মতানৈক্য রয়েছে । সবসময় 
যুদ্ব-যুদ্রভাব। ভারতে সরকারের এ 
সিদ্ধান্তে পাকিস্তান সরকার রীতিমত 
ক্ষ এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী 
এর বিরোধিতা করেছেন। এর ফলে 
দুদেশের সম্পর্কে আরও কতটা 


দেওয়া হয়েছিল। বসনিয়ার পশ্চিম 


ধর্মীয়ভাবে দারুন উত্তেজিত, তখন 


অঞ্চল প্রেব্রেনিকাকে সার্ববাহনী ঘেরাও 


মুসলিমবিশ্বের নেতারা পরস্পর দ্বন্দে 


করেছিল, তারা নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
জন্য মুসলিম ও ক্রোয়েটদের কাছ 


লিপ্ত। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর 
স্ট্যাটেজিক স্টাডিজে উপসাগরীয় 


থেকে ওই অঞ্চলটি নিতে চেয়েছিল । 


অঞ্চল-ভারত সম্পককীয় বিশেষজ্ঞ 


কাশ্মীরে গণহত্যার আশঙ্কা করে 


হাসান আল-হাসান বলেন, এই ধর্মীয় 


ইমরান খান বলেন, বিশ্ব কি চুপ করে 


উত্তেজনা কাশ্নীরকে বিশ্বমুসলিম 


বসে কাশ্মীরে মুসলিম গণহত্যা দেখতে 


নেতৃত দানের ক্ষেত্রে সৌদিআরব, 


থাকবে? কাশ্ীরের বর্তমান 
পরিস্থিতিকে ভারতের গুজরাট ও 


তুরস্ক ও ইরানের মধ্যে প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। তিনি বলেন, 


বসনিয়ার স্রেবেনিকা গণহত্যারপূর্ব 


তুর্কি কাশ্মীরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা 


পরিস্থিতি বলে উল্লেখ করেন তিনি । 
টুইটবার্তায় বিশ্বশক্তির প্রতি প্রশ্ন রেখে 


করছে। ইরানিরাও তাই করছে। 
অতএব এটাই স্বাভাবিক যে সৌদিরাও 


ইমরান খান বলেন, কাশ্মীর নিয়ে 


একই চেষ্টা করবে। তারা তুরস্ক ও 


নীরবতা পালন করে বিশ্ব কি গুজরাট 


ইরানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কাশ্মীর 


ও নেবেনিকার মতো আরেকটি 
মুসলিম গণহত্যা দেখতে চায়? 


তাদের প্রভাবে থাকুক সে চেষ্টা 
করছে। এভাবে সেখানে চলছে 


উল্লেখ্য, হিমালয় অঞ্চল কাশ্নীরকে 
ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশই পুরোটা 


নেতৃতের প্রতিযোগিতা । 
আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, 


দাবি করে আসছে । ১৯৪৭ সালে দেশ 


ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ (ক) 


ভাগ হয়। এরপর এ অঞ্চলটি নিয়ে 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৮, 


অনুচ্ছেদ বাতিল বিজেপি সরকারের 
নির্বাচনী অঙ্গীকার । তবে এঅন্রুত যে 


১৯৬৫ ও ১৯৯৯ তিনটি বড় যুদ্ধ হয়। 


তারা এ-কাজটি সেরে পেলবে, 


সেপ্টেম্বর'১৯ _________''কককজ্্্। আত্তার্তহীদ ৮ 
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কাশ্মীরি জনগণ তা অনুধাবন করতে 
পারেনি । এটা কাশীরের সংস্কৃতি এবং 
হিন্দু বসতি স্থাপনের মাধ্যমে 
জনসংখ্যা পাল্টে দেওয়ার অপচেষ্টা । 
যেহেতু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার 
কারণে সেখানে বাইরের কারো জমি 
কিনে বসতি করার সুযোগ ছিল না, 
৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মাধ্যমে সেই 
বাধা অপসারণ করল । সবচে উৎ্কষ্ঠার 
বিষয় হচ্ছে, এর মাধ্যমে বর্তমান 
ভারত সরকার ইসরাইলের পথে 
হাটছে। ইসরাইল যেমন ফিলিস্তিনে 
দুনিয়া থেকে ইহুদিদের নিয়ে এসে 
সেখানে বসতি স্থাপন ও ইহুদি পুনর্বাস 
করেছে, আদি ফিলিস্তিনিদের 
সংখ্যালঘুতে পরিণত করার প্রয়াস 
চালাচ্ছে, ঠিক একই কায়দায় এখানেও 
সারা ভারত থেকে হিন্দুদের নিয়ে 
পুনর্বাসন করবে ধীরে ধীরে । একসময় 
মূল কাশ্মীরি মুসলমানরা হয়ে যাবে 
সংখ্যালঘু । 


ইতোমধ্যে স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা 
বাতিলের প্রতিবাদে রাজধানী শ্রীনগরে 


১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারি সুদান ও 
১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব 


শুক্রবার (১০ আগস্ট) হাজার হাজার 
লোকের বিক্ষোভের এক ভিডিও 


তিমুরের জনগণ একটি গণভোটের 
মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া থেকে স্বাধীনতা 


ফুটেজ প্রকাশ করেছে বিবিসি । দিল্লি 


লাভ করে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ 


তা অস্বীকার করেছে । ভিডিওতে দেখা 
যায়, হাজার হাজার লোকের সেই 
বিক্ষোভে কাশ্মীরের স্বাধীনতার পক্ষে 
মুহুর্মুহু শ্লোগান উঠছে। ওই বিক্ষোভে 
পুলিশ টিয়ারগ্যাস ও ছররা গুলিও 
নিক্ষেপ করে । ভিডিওতে গুলির শব্দ 
স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে 
বিক্ষোভকারীদের ছোটাছুটি । 
বিক্ষোভকারীদের কারও হাতে কালো 
বা সবুজের ওপরে চাদতারা-আকা 
পতাকা, কারও হাতে 'উই ওয়ান্ট 
ফ্রিডম' লেখা পোস্টার। মানুষের 
গলাতেও শোনা যাচ্ছে স্বাধীনতার 
দাবিতে স্লোগান। কয়েকজন এ 
ভিডিওতে বলছেন তারা কাশ্মীরের 


বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের এমন 
কৌশল বুমেরাং হতে পারে। 
সরকারের এমন দমন-নীতিতে পুরো 
কাশ্মীর এখন অগ্নিগর্ভা। কারফিউ 
চলায় কেউ বের হতে না পারলেও, 
সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ছে সাধারণ 
জনগণ । তাদের স্বাধীনতার স্পৃহা 
জোরদার হচ্ছে ক্রমশ। তাদের 
দেখাদেখি এই গণজাগরণ ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়তে 
পারে। বিশেষ করে সেসব প্রদেশে 
যেগুলো পূর্ব থেকেই স্বাধীনতা লাভের 
জন্য মুখিয়ে আছে। সরকার যতই 
চেষ্টা করুক, স্বাধীনতাকামীদের 
কখনো দাবিয়ে রাখা যায় না। 
বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে 
বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
বলেছিলেন, “সাত কোটিকে বাঙালিকে 
দাবায়ে রাখতে পারবা না।' আসলেই 
পারেনি দখলদার হানাদার বাহিনী । 
কাশ্মীরের বেলায়ও পারবে না। 


স্বাধীনতা চান। (সূত্র: ঢাকা দ্রিউবিউন, 
বাংলা অনলাইন পত্রিকা) 

একই সুর ধ্বনিত হয়েছে বাংলাদেশ 
হেফাজতে ইসলামের মহসচিব আল্লামা 
জুনাইদ বাবুনগরীর সংবাদ 
বিজ্ঞপ্তিতেও। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে 
পাঠানো তার এ বিজ্ঞপ্তি অত্যন্ত 
সুচিন্তিত ও উমানদীপ্ত। বিজ্ঞপ্তিতে 
বিশ্বমুসলিমকে আহ্বান জানিয়েছেন । 
তার সেই আহ্বান দিয়েই এই নিবন্ধের 
ইতি টানতে চাই। 

কাশ্ীর পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার (১৬ 
আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো এক 
বিবৃতিতে বাবুনগরী বলেন, কোনো 
বা সন্ত্রাসী বলা যাবে না। 
স্বাধীনতাকামী কোনো মজলুম জাতি 
যদি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, সেটি 
জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদ হয় না। 
উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, 


মুজিবুর রহমান ও তার সহকর্মীরা যুদ্ধ 
করে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে 
স্বাধীন করেছেন । (সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, 
১৬ আগস্ট ২০১৯, অনলাইন সংস্করণ) 
ওই বিজ্ঞপ্তিতে হেফাজত মহাসচিব 
আরও বলেন, যদি স্বাধীনতাকামী 
যোদ্ধারা জঙ্গি হয়, তা হলে আমাদের 
ংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারাও জঙ্গি হয়ে 
যাবে । অথচ তারা আমাদের প্রাণপ্রিয় 
অবস্থায় জঙ্গি বা সন্ত্রাসী হতে পারে 
না। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর 
একটি হাদীসের সূত্র ধরে তিনি বলেন, 
“সমগ্র বিশ্ব মুসলিম এক দেহের বিভিন্ন 
অঙ্গের মতো । চোখে ব্যথা হলে পুরো 
শরীরে ব্যথা অনুভব হয়। মাথায় 
হয়।” সুতরাং এ সহীহ হাদীসের 
ভিত্তিতে কাশ্মীরের মজলুম 
স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের জালিম 
মোদি সরকারের অমানবিক জুলুম, 
নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য এবং 
কাশ্মীরের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার 
জন্য বিশ্বের সব মুসলমান, বিশেষত 
হলেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। 
বাবুনগরী বলেন, জালিম মোদি 
মুসলমানকে হত্যা করছে এবং তাদের 
জানমাল, ইজ্জত-আকু লুণ্ঠন করছে 
কাশ্নীরের একেকটি বালিকণা ফরিয়াদ 
করছে আরব বিশ্বের কাছে, যেন আরব 
বিশ্বের নেতৃতে সব মুসলিম দেশ এ 
অমানবিক আচরণ এবং নিম্পেষণ ও 
নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষা করে 
এবং কাশ্মীরের মাটিতে স্বাধীনতার 
পতাকা উত্তোলন করে ।” 


সেপ্টে্বর"১৯ _______াল্। আত্তার্তহীদ ৯ 
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কাজী নজরুল ইসলাম: একুশ শতকে কেন অনিবার্য? 


মুসা আল-হাফিজ 


তার আবির্ভাব ধুমকেতুর মতো। 
ধ্বংস, বিনাশ ও হত্যাকাতর পৃথিবীতে 
সহসা উতলে উঠলো লাল তুফান। 
'সৃষ্টিবৈরীর মহাত্রাস'রূপে সে অচিরেই 
নিজেকে ঘোষণা করলো, এবং 
মৃত্ুুপুরীকে সজীব করতে তুলার 


কার্ণিশে কার্ণিশে তা অনুরণন তুললো, 


কিংবা প্রতিসাম্য নেই। শাশ্বতকালের 


কার্ণিশের পলেস্তরা খসানোর পূর্বমুহূর্ত 
পর্যন্ত সাম রাজ্যবাদী- 


মানব অস্তিত্ব সন্ধানী তিনি সেই মহান 
কবি, যিনি ধ্বংস ও সৃষ্টির সমন্বয়ে 


সবাহীনতাহরণকারী শক্তির কুৎসিত 
মারণাস্ত্রকে গুড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত 
বিদ্রোহের ঝড় থামবার ছিলো না। 


প্রত্যয় উচ্চারণ করে “দহন-দীপ্তির 
দুঃসহমনোরমতায়* বহুবর্ণিল ব্জবশিখার 
সাথে ছড়িয়ে পড়লো দিগন্তে দিগন্তে । 


মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ কামনা 
করে এবং মানবাধিকার হরণকারী 
শক্তির বিনাশ কামনা করে 


স্তব্ধ বিস্ময়ে পৃথিবী লক্ষ্য করলো 
চিরদুর্দম, দুর্বিনীত নৃশংসের ছন্দময় 
সৌন্দর্য । তিনি বিদ্রোহ করলেন এক 
হাতে বাশের বাঁশী আর হাতে রণর্র্য 
নিয়ে, অগ্রদূত হয়ে উঠলেন 
স্বাধীনতা ও সাম্যের। মানুষের 


আকাশকাপানো নিনাদে তিনি কাব্য 
করেছেন। চারণিকের চারণবেশে 
বাংলাজনপদ, লোকপদ থেকে 
আত্মার গান গেয়ে গেয়ে। তার সেই 
বেশি ছিলো সময়োত্তর। ফলে তিনি 


পর্ণকৃঠির থেকে তিনি ছড়িয়ে 
দিয়েছিলেন বিপ্লবের বীজকণা। 


বিরুদ্ধে। সকল কালের, সকল 
অসাম্যের বিরুদ্ধে। কাব্যে পৃথিবীর 


স্বিয় সত্তার উন্মোচন করেছেন । 

কাজী নজরুলের কথাই বলছি। নিরন্দ্ 
অন্ধকারে উপমহাদেশের তেত্রিশ কোটি 
মানুষের জীবন যাপনকে মাথায় নিয়ে 
স্বাধীনতার বন্দরের দিকে তিনি যাত্রা 
করলেন । যাত্রা করলেন চড়াই উত্রাই 
আর বজ্রপাত ঠেলে ঠেলে । পরাধীন 
উপমহাদেশের অপরিসীম দুরাবস্থার 
চেহারা ও নুষ্ঠিত স্বাধীনতার ক্রন্দন 
তিনি শ্রবণ করলেন। নিপীড়িত 
মানুষের পৃথিবীটাই তখন ছিলো 
ওপনিবেশিক করাল-প্রাচীরে কবরস্থ। 
তিনি জানতেন এই করাল প্রাচীরের 
ভেতর যদি জীবনের উত্থান না ঘটে, 
তাহলে যেমন সম্ভব হবে না 


আর কোথাও তার কোনো প্রতিতুলনা 


পরাধীনতার দেয়ালকে বিচুর্ণ করা, 
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তেমনি অসম্ভব হয়ে রইবে জনগণের 


জীবন-জাগৃতি ও আত্মশক্তির 
উদ্বোধন । কবিকে নিজের 
চেতনাবোধের ভিতর থেকেই 


উচ্চারণের ভাষা খুঁজে নিতে হলো 
ইকবাল যাকে বলেন খুদি, কাজী 
নজরুল নিজের সত্তার হিমাদ্রি শিখরে 
সেই শক্তির তেজ অনুভব করলেন 
অতঃপর তাকে বিদ্রোহী কবিতা না 
লেখে উপায় ছিলো না। তার এই 
কবিতাটি ছিলো মহাবিস্ফোরণ যা 
কাপিয়ে দিলো করাল-প্রাটীরের 
সব স্বাভাবিকতা এবং ঝাঁপিয়ে পড়লে 
গণসমুদ্ধে নতুন জোয়ারের স্ফুর্তিতে 
মুক্তধারা সৃষ্টির জন্যে এই-ই ছিলে 
যথেষ্ট । নড়ে উঠলো অচলায়তন 
জাতীয় জীবনের অন্তরাত্ৰা উদ্দীপ্ত হলো 
নতুন করে। প্রবর্তিত হলো সৌন্দর্য ও 
সুস্থতার নতুন প্রেরণা, পরিবেশ ও 
প্রতিবেশের নৈরাজ্য ও অবক্ষয়কে 
দলিত-মথিত করে যা অবতীর্ণ হলো 
মহোত্তম এক যুদ্ধে, যে যুদ্ধ স্বাধীন 
করবে মানুষের শৃঙ্খলিত মানচিত্রকে। 
মুক্ত প্রভাত নিয়ে আসবে বন্দিআত্মার 
উঠানে । 

“মহাবিদ্বোহী রণকলান্ত 

আমি সেই দিন হবো শান্ত 

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল 
আকাশে-বাতাসে ধ্বণিবে না 
অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ ভীম রণভূমে 
রণিবে না 


ণা 
] 
ণা 
] 


আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার 


“জরাগ্রস্থ জাতিরে শুনাই নবজীবনের 
গান 

সেই যৌবন উন্মাদ বেগ, হে প্রিয়া 
তোমার দান' 
কিংবা “আমি আপনারে ছাড়া করি না 
কাহারে কুর্ণিশ' 
কাজী নজরুল আত্মার বন্দিতে কখনো 
বিশ্বাসী ছিলেন না। আপনাকে ছাড়া 


সংকীর্ণ স্বার্থপুজায় নিমগ্ন হয়ে মানুষকে 
আবদ্ধ করতে চায় স্বীয় অধীনতায়। 
এরা হয়তো স্বাধীনতা হরণকারী, 
নতুবা স্বাধীনতা হরণকারী শক্তির 
ক্রীতদাস । এরাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি 
করে বৈষম্যের ভেদজ্ঞান। অতএব 
“জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে 
অন্ধকারের এ ভেদজ্ঞকান/অভেদ আহাদ 


আর কাউকেই কুর্ণিশ করতে তিনি 
শিখেননি। শিখেননি প্রভুত্তকামী 
কোনো শক্তিদানবের সাথে বিন্দুমাত্র 


মন্ত্রে টুটিবে সকলে হইবে এক 
সমান ।? 
জীবন্ত তাওহীদ ও জাগ্রত আত্মবোধ 


আপোষ। তিনি আপনাকে চিনতে 


মানুষের চিত্তকে স্বাধীন করবে। 


পেরেছিলেন এবং সহসা তার সবগুলো 


তারপর কবি ডাক দিচ্ছেন, “আজাদ 


বাধ খুলে গিয়েছিলো । ফলে বিশুদ্ধ 
এক স্বাধীন চিত্ততার জাগরণ তাকে 
করে তুলেছিলো জন্স্বাধীন মানুষের 
অজর প্রতিনিধি। তার স্বপ্ন ছিলো 
মানুষের পরম মুক্তির এবং সে জন্যে 
অপরিহার্য ছিলো চিরস্বাধীন আত্মার 
উত্থান। এক আল্লাহর প্রতিনিধিতের 
অঙ্গীকারে তিনি খোজে পান সেই 
উত্থানের দিশা । কবির ভাষায়: “তারই 
শক্তিতে শক্তি লভিয়া হইয়া তাহারই 
ইচ্ছাধীন/মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, 
হইবে আজাদ চিরস্বাধীন।' তাওহীদের 
মধ্যেই রয়েছে মানুষের স্বাধীনতার 
বুনিয়াদ। এর অনুপস্থিতি বিশ্বমানব 
পরিবারের অখ-তাকে ভেঙে দেয়। 
“এই তাওহীদ-একতৃবাদ কালে কালে 
ভুলে এই মানব/হানাহানি করে ইহারাই 
হয় পাতাল তলের ঘোর দানব ।” যারা 
তাওহীদ বিরোধি, অবিশ্বাস ও 
মানবীয়, প্রভুত্তের প্রবক্তা, তারা মূলত 
জীবনকে সংকীর্ণতা, পায়রার খোপ ও 


নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি 
শান্ত উদার । 
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে 


ডোবার ক্লেদে প্রত্যক্ষ করতে অভ্যন্ত। 
“দাসের জীবন, তারা শিখেছে এবং 
“নিত্যই মৃত্যুভীতির' মধ্যে তারা 


আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন-বিশ্ব 
অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে" 
কিংবা 


“লালসার পাকে মুখ ঘষে । এই 
পৌরুষহীন ও বন্দি মানসকে কবি 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা এরা 


আত্মা আজাদ আত্মা সাড়া দাও, দাও 
সাড়া/এই গোলামির জিঞ্জিরে ধরি ভীম 
বেগে দাও নাড়া। এই যে আত্মার 
আজাদী, সেটা শুধু ভয়-ভীতি-শঙ্কা- 
হতাশা বা নৈরাশ্যের কবল থেকে নয়, 
“সফেদ দেও বা শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের 
রাজনৈতিক, স্কতিক কিংবা 
চিন্তানৈতিক গোলামীর জিঞ্জির থেকে 


আজাদী । সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, 
সামাজিক কুসংস্কার ও কৃপমণ্তকতার 
অন্ধকার থেকে মুক্তি। 


একটি “আজাদ আত্মা মানবতার 


মূর্তপ্রতীক হতে বাধ্য। কবির 
প্রত্যাশিত মুক্তি সংগ্রামের 


নিশানবরদার হতে বাধ্য । কাজী কবি 
তার সন্ধানে ছিলেন ব্যাকুল, “কোথা 
সে আজাদ£ কোথায় পূর্ণ মুক্ত 
মুসলমান/এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে 
ডরে না কোথা সে জিন্দাপ্রাণ ।' কবির 
বিশ্বাস, মানুষ প্রত্যেকেই একই বাপ 
মায়ের সন্তান। জাতির নামে, বর্ণের 
নামে, শ্রেণি, রাষ্ট্র, সম্প্রদায় কিংবা 
লিঙ্গের নামে কোনো বিভক্তি, কোনো 
সংঘাত কিংবা কোনো হানাহানি 
অন্যায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব 
মানুষের প্রতি দরদ ও সহনশীলতা 
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নিয়ে কবিচিত্তের উত্থান ঘটেছে। কবি 
দেখেন, সৃষ্টির গভীরে মানুষে মানুষে 


কাতর । “আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত- 


রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ 


পীড়িতের মাখি খুন/লালে লাল হয়ে 


কোনো ভেদজ্ঞান নেই। আছে কেবল 


উঠিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ ।” 


বাইরের পরিচয়ে । যা থেকে জন 
নিয়েছে বৈষম্যের অমানবিকতা ৷ কবি 
তাই ঘোষণা করেন । “আল্লাহর দেওয়া 
পৃথিবীর ধন ধান্যেসকলের সম 
অধিকার/রবী শশী আলো দেয় বৃষ্টি 
ঝরে/সমান সব ঘরে ইহাই নিয়ম 
আল্লার” । সুতরাং স্রষ্টার সত্যকে ধারণ 
করে উচ্ছেদ করতে হবে সমস্ত 
বৈষম্যের । সব অন্যায় ও নিপীড়নের 
করাল প্রাচীরকে উৎপাঠন করতে হবে 
প্রবল জাগরণে। কবি তাই ডাক 
দিচ্ছেন, “এক করে সঞ্চিত, বহু হয় 
বঞ্চিত/জাগো লাঞ্চিত জনগণ সবে, 
সংঘবদ্ধ হও/আপনার অধিকার জোর 
করে কেড়ে লও ।” উৎপীড়িতের ওপর 


কবি কেবল চেয়ে আছেন সেই 
নবজাগ্রত মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি, যারা 
সংগ্রামে-সাহসে মানবতার 
নবউডাসনের পথ রচনা করছে। 
“তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি 
তাহাদেরি গান/তাদেরি ব্যথিত বক্ষে 
পা ফেলে আসে নব উথান।' কবি 
আকাশে বাতাসে সেই নবউথ্থানের 
মার্চপাস্ট লক্ষ্য করেন। তিনি মুক্তি ও 
স্বাধীনতার পতাকা উড়তে দেখেন 
জাগরণের ঝড়ের ওপর । অধঃপতিত 
মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রয়াসে 
প্রত্যক্ষ করেন পুঁজিবাদী নিষ্ঠুরতার 
অনিবার্ধ অবসান। কারণ মানুষ 
পরাশক্তির উৎপীড়ন এবং স্বাধীনতা 
হরণকারী শক্তির বাধা বন্ধনকে পরোয়া 


নিরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ 
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড় সেই 
হাড়ে ওঠে গান 

জয় নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় নব 
উত্থান ।' 

কাজী কবি যে সংগ্রামের অপরিহার্য 
দানা ছিটিয়ে গেছেন, জলন্ত সমকালে 
কি তার চারা ও বৃক্ষ গজিয়ে উঠছে না 
পৃথিবীর দিকে দিকে? তিনি যে 
সংগ্রামের কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে 
গেছেন, তেমন যুদ্ধেই তো আজ 
না'রায়ে তাকবীর বলে ঝাপিয়ে পড়ছে 
এশিয়া-আফ্রিকার অজগ্র মুক্তিকামী । 
“শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়' সেই 
হাড় থেকেই বিদ্রোহের শ্লোগান 
উচ্চনাদ তুলছে পৃথিবীময়। 
সাম্যের জন্য, প্রেমের জন্য, স্বাধীনতার 


পুজিগবী অভিজাতের অকথ্য অত্যাচার 


করতে ভুলে গেছে । আধিপত্যবাদ চায় 


পীড়িত করেছে কবিকে । নিষ্ঠুরতা আর 
বঞ্চনার ক্ষত-বিক্ষত এই জীবনের 
প্রতি সহানুভূতির বেদনা ও প্রেমে 
কাজী কবির চোখের পাতা ভিজে 
যেতো । যতটা সামর্থ তার, তার চেয়ে 
অনেক বেশি ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি 
চেয়েছেন জীবনের বঞ্চনা ও মানবতার 
লাঞ্চনার অবসান। এক্ষেত্রে তিনি 
আশায় বসতি গেড়েছিলেন এবং 
মানুষের মহিমার বিজয়ের পক্ষে নিখিল 
অষ্টার আশীর্বাদে প্রাণবান ছিলো তার 
সেই আশা। ফলত তিনি ঘোষণা 
শুনিয়েছেন, “আসিতেছে শুভদিন/দিনে 
হইবে খণ।” কবি তার আশাবাদের 


তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। 
চিরপরাধীন করে রাখতে । কিন্তু আজ 
আর তা সম্ভব নয়। কারণ- 
“চিরঅবনত তুলিয়াছে আজ গগনে 
উচ্চশির/বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি 
ভেঙেছে কারা-প্রাটার। যুদ্ধে, 
আঘাতে, কুঠিলতায় যারা উৎপীড়িত 
জনপদ ও রুষ্টসমূহকে পায়েরতলে 
তাদের বিরুদ্ধে মানবাত্মার দুঃসাহসী 
প্রতিরোধ-জিহাদ | উৎপীড়ক ও উদ্ধত 
সাম্রাজ্যবাদের বুকে মরণ কামড় দেবার 
জন্য নিরক্ত ও নিশক্ত দেহে শক্তি 
সঞ্চয় করতে মরিয়া তৃতীয় বিশ্বের 
জনগণ । কবি সেই যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করছেন 
মুক্তি সেনাদের আর কামনা করছেন 


সমর্থন পেয়েছেন বিশ্ববাস্তবতায় । 


নির্ধযাতিতের বিজয়: 


প্রকৃতির মধ্যেও তিনি উদঘাটন 
করেছেন দুর্বলের পক্ষে ভূতি। 
পাশবিক অবিচারের রক্তম্নাত কাহিনি 
সূর্যোদয়কে করে তুলছে ব্যথায় 


“এ দিকে দিকে বেজেছে ডংকা শত 


জন্য দিকে দিকে শংকানাশা যে ডংকার 
₹কার শুনা যায় , ঝাকড়া চুলের 
ভৈরবীতে প্রবল প্রাণের ফোয়ারা হয়ে 
জীবন্ত। স্বাধীনতা হরণকারী 
সাম ্াজ্যবাদ যতই উন্মাতাল হয়ে 
উঠছে, রক্তচোষা পুঁজিবাদ যতই 
শোষণের হাত প্রসারিত করছে, 
দ্রোহের আহ্বান হয়ে উঠছে অনিবার্য । 
মুক্তির সৈনিকরা পৃথিবীর দিকে দিকে 
যতই ছড়িয়ে দিচ্ছে সংগ্রামের সাইমুম, 
তুলে কাজী কবি গেয়ে উঠছেন, “জয় 
নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব 
উত্থান ।' 
এই একুশ শতকের বিশ্বে মানবতার 
একান্ত আকাশে কাজী নজরুল 
উদ্ভাসিত হয়ে আছেন অধিকতরো 
শক্তি নিয়ে, মুক্তির যুক্তিতে! 


সেপ্টেম্ব১৯:-:::::::::--00 আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


প্রথমবারের মতো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র মোদি আরব-আমিরাত ও 
বাহরাইন সফর করলেন। উভয় দেশ 
তাকে সর্বোচ্চ পদক ও সম্মাননা দিল। 
এ সফরে যাওয়ার আগে চলতি মাসেই 
তার সরকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জনপদ ভুম্বর্গ কাশ্মীরের প্রায় পৌনে 
শতাব্দী ধরে চলমান স্বায়ত্তশাসন 
বাতিল করে দিয়েছে। দুই টুকরো করে 
হুমকিতে ফেলে দিয়েছে মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও মুসলিম 
জাতিসত্তাকে। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক 
পন্থায় বন্দুকের নলের মাধ্যমে 
কাশ্মীরকে জিম্মি ও অবরুদ্ধ করে 
ফেলেছে। বিশ্ব থেকে এ জনপদকে 
ডেকে আনা হয়েছে কাশ্মীরিদের জন্য । 
পৃথিবীর তাবৎ বিবেকবান ও ইতিহাস 
সচেতন মানুষ মোদি সরকারের এহেন 


বিধছে মুসলিম জাহানের । সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমগ্ুলোয় তাই 
বিশ্বজুড়ে নিন্দা ও ধিক্কারের স্রোত 


নাগরিকরা আরব দেশগুলোর ব্যবসা- 
বাণিজ্যের হর্তকর্তা। ফলে এ 
দেবতারও পুজো দেওয়া কর্তব্যবোধ 


বইছে আরব আমিরাত ও বাহরাইন 
সরকারের বিরুদ্ধে । 

তবে আবেগের ধিক্কারের বাইরে 
বাস্তবতা হলো দেশ দুটির এমন মোদি 
তোষণ আসলে “শক্তির পুজো? । 


করেছে । তাই আমিরশাহি গুজরাটের 
কসাই নরেন্দ্র মোদিকে সম্মানিত 
করছে। 

মোদিকে আমিরশাহির সম্মানিত করায় 
আমি আশ্চর্য হইনি। আমি বরং 


“শাক্তের ভক্ত" বলে একটা কথা আছে 


হাহাকারে ভুগি, যদি এমন একটি 


না? মানুষ যখন বেয়াক্কেল-বেওকুফ 
হয়, দুর্বলচিত্ত ও সাহসহীন হয়, 


মুসলিম শক্তির উদয় হতো! ইসলামি 
মূল্যবোধসম্পন্ন, বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃতে 


দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব হয় 


বিশ্বাসী, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ, 


তার মাঝে, আশাবাদী ও উচ্চাকাক্সক্ষী 


পরমাণু অস্ত্রধর, মহাকাশ গবেষণায় 


না হয়, তাদের অবস্থা হয় আজকের এ 


সফল, অর্থনীতিতে উন্নত, দুর্নীতিমুক্ত 


আমির-বাদশাহদের মতো । আরবদের 


প্রশাসন ও ইনসাফপূর্ণ 


অতীত শৌর্য-বীর্য, সাহসিকতা ও 


বিচারব্যবস্থাসম্পন্ন। তবে 


পৌরুষতের যে এঁতিহ্য ছিল বর্তমান 


আমিরশাহিদের আজ মোদিপুজো 


আরব শাসকদের রক্তে তার 


করতে হতো! ট্রাম্পের গলায় সোনার 


ছিটেফৌটাও প্রবাহিত নেই। আল্লাহর 
ইচ্ছায় মুসলিমরা আরও একবার ঘুরে 


মেডেল পরাতে হতো শাহ 
সালমানদের! 


দাড়াতে পারে, বিশ্বনেতৃত্তে আসীন 
হতে পারে এবং পুরো জাহানকে ন্যায় 
ও শান্তির শাসন করতে পারে, সেই 
বিশ্বাস আরব শাসকদের মধ্যে নেই। 
আত্মবিশ্বাস নেই নিজেদের ওপর। 


উসমানি তুরস্কের খলিফা আবদুল 
হামিদ (রহ.) নিঃসন্দেহে একজন 
উত্তম শাসক ছিলেন। মুসলিম দরদি 
নেতা ছিলেন। প্রিয়নবীর পরম ভক্ত ও 
আশেক ছিলেন। খেলাফতামলে তার 


বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু খেলছে না তাদের 


এক অমর কীর্তি হেজাজ রেললাইন । 


মাথায়। বিজাতির বিজ্ঞান-প্রযুক্তির 


পতনোন্মুখ উসমানি খেলাফতের প্রতি 


উন্নতি ও সমরপ্রস্ততি দেখে এদের 


মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং 


মোকাবিলা করার কল্পনাও তারা করতে 
পারে না। ভয়ে তাদের অবস্থা জবুথবু। 


তৎপরতায় ক্ষুব্-হতবাক। উপরন্ত 


তাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত রাখাও এ হেজাজ রেলওয়ের 


এমন অবস্থায় মানুষ কী করে? মানুষ 


গুজরাটে মুসলিম নিধনমূলক দাঙ্গার 


অন্যতম উদ্েশ্য ছিল। তুরস্ক থেকে 


তখন শক্তির পুজো ছাড়া কিছুই আর 


জন্যও ভারতীয় কোর্টের বিচারে দায়ী 
করা হয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ 
মোদিকে । আরবজাহানে সেই মুসলিম 


করে না। শক্তিশালীদের ভক্তি করে, 
সম্মান করে, পুজো করে, দাসতৃ করে 
এবং তাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর 


হস্তাক মোদির এমন সমাদরকে 


মদিনা শরিফ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার 
৩২০ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপনে 
সেই সময় কয়েক মিলিয়ন তুর্কি লিরা 
ব্যয় করতে হয়েছিল। কিছু অভ্যন্তরীণ 


নির্ভর করে বসে থাকে। তাদের 


আরব ও উপমহাদেশের চেতনাসম্পন্ন 


কালেকশন, হায়দরাবাদের নিজামের 


অনুগ্রহে বাচে-মরে । কিছুদিন আগে 


মুসলিমরা রক্তের সঙ্গে গাদ্দারি হিসেবে 
দেখছেন। কাশ্ীরের নিরীহ 
পরাচ্ছে মোদি সরকার, তখন তার 


কিং সালমান ও ক্রাউন প্রিন্স বিন 
সালমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে 


অনুদান ছাড়া বাকি বেশিরভাগ অর্থ 
সংগৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন বিটিশ 
কোম্পানি থেকে খণ হিসেবে। 


রিয়াদে ডেকে এনে ভরি ভরি স্বর্ণের 
মেডেল দিয়েছিলেন, এটাও ছিল 
শক্তিশালীর পুজো । ভারতও একটি 


প্যানইসলামের উদ্দেশ্যে হেজাজ 
রেলওয়ে স্থাপিত হলেও তুরস্কের সেই 
লক্ষ্যপুরণ হয়নি । উসমানি খেলাফতের 


উদীয়মান শক্তি আর ভারতের 


পতন রক্ষা করা যায়নি। রেলওয়ে 
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স্থাপন নিশ্চয়ই একটি মহৎ কাজ ছিল; 


কিংবা (আরও ভালো হতো) যদি স্কুল- আরবে দরকার শিক্ষা বিপ্লব ও চেতনা 


কিন্ত তার চেয়ে এ পরিমাণ অর্থ যদি 
প্রযুক্তি গবেষণায় খরচ করা হতো এবং 
পরমাণু গবেষণার প্রকল্প নেওয়া হতো, 
তাহলে তুরস্কের ইতিহাস অন্যরকম 
হতে পারত । 


কলেজগুলোয় ইসলামি মূল্যবোধ বিপ্রব। 


সঞ্চারিত করা যেত; তবে তাদের দ্বারা 
মুসলিম উম্মাহ ও সমগ্র মানবতা 
ব্যাপক উপকৃত হতো । 

তুরস্কের ইসলামি আন্দোলনের নেতা 


কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো সুলতান 
আবদুল হামিদ (রহ.)-এর পক্ষে 
ইস্তানবুলে যে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত 


ড. নাজমুদ্দীনা আরবাকান ছিলেন 
একজন বিজ্ঞানী । বিদেশ থেকে শিক্ষা 
ও গবেষণা জীবন শেষে করে দেশে 


হয়েছিল এবং যারা সেই বিপ্রবে শরীয়া 
শরীয়া বলে চিল্লাচিল্লি করেছিল তারাই 


ফিরে মোটর পাম্প তৈরি করেছিলেন, 
যা আগে বিদেশ থেকে আমদানি 


প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে চরম অনাগ্রহী ছিল, 
আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ঘোর 
বিরোধী ছিল। আজ আমরা অনেকে 


করতে হতো, এতে দেশের অনেক 
পয়সা বেঁচে যায়। তার শায়খ ছিলেন 
একজন আলেমে দীন, তিনি তার 


ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলি; কিন্তু 
মুসলমানদের শক্তিশালী হওয়ার কথা 


কয়জনে বলি? মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছি, 
ছেলেসন্তানদের মুহাক্কিক আলেম 
হওয়ার প্রতি গুরুতু দিই; কিন্ত দেশের 


লাইন গাড়ি দেখিয়ে বললেন, এ 
গাড়িগ্ুলোর মোটরগুলোও সব বিদেশ 
থেকে আমদানি করা, তোমরা চেষ্টা 


প্রয়োজনে উম্মাহকে শক্তিশালীকরণের 


করে দেখ এসব মোটরও দেশে তৈরি 


স্বার্থে কয়টা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেছি? দেশে স্কুল-কলেজ অহরহ 
আছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ে 
লেখাপড়াও হচ্ছে; কিন্তু উন্নত গবেষণা 


করা যায় কি না! এতে দেশের আরও 
পয়সা বাঁচবে, দেশ সমৃদ্ধ হবে। এটা 
কামালিজমের সময়কার ঘটনা 
একজন আলেমে দীন হয়ে তিনি কত 


এবং সেজন্য যথাযথ বরাদ্দ নেই কেন, 
সে প্রশ্ন কয়জনে করছি? আজ 
আমাদের অনেককে বলতে শোনা যায়, 


বাস্তব ও দেশপ্রেমী চিন্তা করেছেন! 
কামালিজমের পতন তো অবশ্যভাবী; 
কিন্তু ওই মহান শায়খের ভাবনার 


মাদরাসায় কেন বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ 


বদৌলতে আগামীর তুরস্ক যে শক্তির 


হবে? অথচ আমরা যাদের মুফাসসির- 
মুহাদ্দিস ও ফকীহ হিসেবে জানি-চিনি 


উচ্চতায় পৌছাবে তাতে কি সন্দেহ 
আছে? 


এসবই তাদের একমাত্র পরিচয় ছিল 


আফসোস আরব শাসকদের জন্য । 


না, তাদের অনেকই ছিলেন মহাকাশ 


তাদের মধ্যে না দেখা যাচ্ছে এতিহ্য 


গবেষক জ্যোতির্বিজ্ঞানী, 


সচেতনতা, না হত গৌরব 


উত্তিদাবিজ্ঞানী, চিকিৎসক । তাহলে এ 
যুগের ফকীহ-মুহাদ্দিস ও মুফাসসিররা 


পুনরুদ্ধারের প্রত্যয় । রাজত্বের লোভ 
এ সিংহদের বানিয়ে দিয়েছে 


কেন উম্মাহর জন্য সেই অবদান 
রাখতে পারবেন না? 
স্কুল-কলেজে পড়লে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় 
মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হয়, সেই 


বিড়ালছানা। এ অথর্ব ভোগবিলাসী 
আরব নেতৃত্ব নিজ জাতি ও উম্মাহর 
জন্য আরও দুর্ভোগ বয়ে আনবেন 
বলেই মনে হচ্ছে। এঁতিহ্য সচেতন 


পরিবেশে যারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান 
পায় তাদের ভেতর উম্মাহর চেতনা 
থাকে না। যদি মাদরাসা থেকেও 


আধুনিকমনস্ক স্বজাত্য ও 
স্বধর্মবোধসম্পন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী 
তরুণ নেতৃতৃ ছাড়া অবস্থা পরিবর্তনের 


একদল বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ বের হতো 


আশা শুধু দুরাশা। আরব বসন্ত নয়, 


বসো রে মন 
আবদুল হাই ইদ্রিছী 


এই বাড়িটা নয় তো আসল 
যেই বাড়িতে থাকি, 

আসল বাড়ির কথাটা কি 
মনের ভেতর বাখি? 


দাদা গেছেন দাদী গেছেন 
বাবা গেছেন চলে, 
আমাকেও যেতে হবে 
ঠিক সময়টা হলে । 


আসল বাড়ির মাল-সামানা 
ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে 
হয়নি শুরু কাজো। 


ডাক আসিলে থাকবে না আর 
সুযোগ কিছু করার, 
থাকতে সময় বসো রে মন 
ঘরের সামান গড়ার । 


বৃষ্টি এলে 
গোফরান উদ্দীন টিটু 
বৃষ্টি এলে এলেবেলে 
ছড়ার খেলা মনজুড়ে 
ভালবাসার আলো জেলে 
খেলি সারাক্ষণ জুড়ে । 


বৃষ্টি বড় ভালবাসি 
প্রিয় খতু বর্ধাকাল 
বৃষ্টি ভুলে থাকতে পারি 


ডানাটা তার সাঝসকাল। 
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বিবর্তনবাদ হল বিভিন্ন প্রাণী ও 
উডিদের শারীরিক ও মানসিক 


নেয়ার জন্য প্রাণী ও উডিদেরা 


পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাকারী তত । 
এ তন্তু বলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও 
উড্ভিদ একটি ক্ষুদ্র এককোষী অণুজীব 
থেকে এলোমেলো পরিবর্তন ও 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্টি 
হয়েছে। এবং মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের 


পরিবর্তন সাধন করে থাকে । এ 
পরিবর্তনের কারণে কখনো কখনো 


তাই এর প্রমাণ দেখা কোনো মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নয়। ইদানিং তারা বিভিন্ন 
প্রাণীর ফসিল বা জীবাশ্রকে এই 
বিবর্তনবাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে 


এক প্রজাতির প্রাণী বা উডিদ অন্য 


দেখানোর চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ লাখ 


প্রজাতির প্রাণী বা উভিদে পরিবর্তিত 


লাখ বছর আগে মরে যাওয়া কোনো 


হয়ে যায়। এটাই বিবর্তনবাদের মূল। 
এখানে সৃষ্টিকর্তার কোনো হাত আছে 


ব্যবধানে এতে খুব অল্প অল্প পরিবর্তন 
হতে হতে আজ পর্যন্ত এসেছে। সেই 
অণুজীবটা কোথা থেকে এসেছিল, এ 
প্রশ্নের উত্তর যেমন বিবর্তনবাদীদের 
কাছে নেই, তেমনি কে উডিদ হবে 


বলে তারা মনে করেন না। 

বিবর্তনবাদের প্রবক্তা বলা হয় মিস্টার 
চার্লস ডারউইনকে (১২ ফেব্রুয়ারি 
১৮০৯-১৯ এপ্রিল ১৮৮২)। সমুদ্র 
পথে বিভিন্ন দেশ সফর করে তিনি 


আর কে প্রাণী হবে তা নির্ধারণ করে 
দেওয়ার মতোও কেউ নেই। এখানে 
কোনো অ্রষ্টার হাত ছিল বলেও তারা 
স্বীকার করেন না। তারা বলেন, 
এলোমেলো পরিবর্তন আর প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের মাধ্যমে এসব হয়ে আসছে। 
প্রাকৃতিক নির্বাচন মানে হল ডিএনএর 
মধ্যে এলোমেলো পরিবর্তনের সময় 
কোনো প্রাণীর কোনো পরিবেশে টিকে 
থাকার মতো উপযোগী জিনটিকেই 
নির্বাচন করা। এই নির্বাচনটিও প্রকৃতি 
করে থাকে । 

মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের ব্যবধানে 


প্রাণীর দেহাবশেষ বা হাড্ডি দেখে 
আন্দাজ করা হয় যে প্রাণীটি হয়ত এ 
রকম ছিল । আর বলা হয় যে, “কোনো 
এক প্রজাতির প্রাণী পরিবর্তনের একটি 
ধাপে হয়ত এ রকম ছিল। এটা ত 
কোনো প্রমাণ নয়। খুব বেশি হলে 
এটাকে অনুমান বলা যেতে পারে। 


দেখলেন যে, পাখিরা গাছের মধ্যে গর্ত 
করে বাসা বাধে । এবং পাখির 
প্রয়োজন ও গর্তের গভীরতা অনুযায়ী 
কোনো পাখির ঠোট লম্বা, খাট, চিকন 
বা মোটা হয়ে থাকে । এ থেকে তিনি 
বুঝলেন যে পরিবর্তিত পরিবেশে টিকে 
থাকার জন্য প্রাণীরা তাদের শরীরে 
পরিবর্তন ঘটায় । তবে তিনি তার এক 


তবুও এই বিবর্তনবাদ তত্ুটিকে 
অনেকেই সত্য হিসেবে প্রচার করছে 
এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পড়ানো হচ্ছে। 

বিবর্তনবাদীরা মনে করেন মানুষ আর 
বানর শিম্পাঞ্জির মতো একটি প্রাণী 
থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। পাখি 
এসেছে ডাইনোসর থেকে । এ রকম 


বন্ধুকে বিবর্তনবাদ বিষয়ে তার ধারণা 
সম্পর্কে জানিয়ে বলেছিলেন যে, “এ 
সম্পর্কে আমার কাছে শত ভাগ প্রমাণ 


একেক প্রজাতির প্রাণী অন্য কোনো 
প্রজাতির প্রাণী থেকে রূপান্তরিত হয়ে 
এসেছে বলে তারা মনে করেন । কিন্তু 


নেই।' আর বিবর্তন যেহেতু অনেক 


আদিম যুগের মানুষ থেকে শুরু করে 


দীর্ঘ সময় সাপেক্ষে হয় এমনকি 
মিলিয়ন মিলিয়ন বছরও লেগে যায়, 


আজ পর্যন্ত কেউ কোনো দিন দেখেনি 
এক প্রজাতির প্রাণীকে অন্য প্রজাতির 
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প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে । আর 


মানুষের আগমন ও 


বংশবৃদ্ধি 
ঘটিয়েছেন । 


প্রাণীর জিন নিয়ে তৃতীয় একটি 


বিবিসি বাংলার এ আর্টিকেল পড়ে যে 
কারোরই মনে হতে পারে যে, 


আর উডিদ ও প্রাণীদের বিষয়ে 


প্রজাতির প্রাণী সৃষ্টি করাকে বিবর্তনবাদ 
বলা হয় না। বিবর্তনবাদ বলা হয় 
এলোমেলো পরিবর্তন আর প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো প্রাণীর 
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনকে । 


ইসলাম কী বলে? 

কুরআন মজিদের ভাষ্য অনুযায়ী 
দুনিয়ার সব মানুষ হযরত আদম (আ.) 
ও হযরত হাওয়া (আ.) থেকে 
এসেছে। কোনো এককোষী অণুজীব 
থেকে নয়। কুরআন মজিদের বিভিন্ন 
আয়াতে মানুষকে বনি আদম অর্থাৎ 
আদম (আ.)-এর বংশধর বলে 
সম্বোধন করা হয়েছে, 
৩0881১৩৫028 52৫৩৫ তা 
“হে আদম-সন্তানগণ! আমি কি 
তোমাদের নিদের্শ দেইনি যে, তোমরা 
শয়তানের আরাধনা করবে না, 
নিঃসন্দেহ সে তোমাদের জন্য একাশ্য 
শত্রু ।” 
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“আর আমরা অবশা আদমসন্তানদের 


মর্ধাদাদান করেছি, আর আমরা তাদের 
বহন করি স্থলে ও জলে ।”২ 


রাকা 2৫৫ গার্ড 
485৩8৬০০৩32) ৫৪১১ 


গে 


'আর স্মরণ কর, তোমার প্রভু 
ফেরেশতা তাদের বললেন, আমি 


বিবর্তনবাদ ইসলাম সমর্থন করে এবং 


সরাসরি কিছু কুরআন-হাদীসে বলা না 


মুসলিম বিজ্ঞানীই প্রথম এই তন্টের 


হলেও এতটুকু বলা হয়েছে যে, রুহ 
আল্লাহর আদেশ । 
(535 ৮ ও 0818 9 ৬ এ, 
(4 
'আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 
রুহ সম্পর্কে বল, রুহ আমার প্রভুর 
নিদেরশশাধীন, আর তোমাদের তো 
জ্ঞানভাগারের যৎসামান্য বৈ দেওয়া 
হয়নি।” 
এ ছাড়াও কুরআন মজিদের বিভিন্ন 
আয়াতে বলা হয়েছে আসমান- 
জমিনসহ সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি 
করেছেন, 
25 0 655০295৬১৫৪ 
৪+ এরা 


“আল্লাহই তিনি যিনি মহাকাশমণডলী ও 


আবিষ্কার করেন। আসলে ব্যাপারটা 
কিন্ত তা নয় মুসলিম বিজ্ঞানী আল- 
জাহিযই যদি বিবর্তনবাদের প্রথম 
প্রবক্তা হন, তাহলে এই তত্রের জন্য 
কৃতিত তাকে না দিয়ে মিস্টার 
ডারউইনকে দেওয়া হয় কেন? আল- 
জাহিযকে এ তন্তু আবিষ্কারের কৃতিতৃ 
দেওয়া হয় না কেন? আসল কথা হল 
এখানে কৌশলে মুসলিমদের সমর্থন 
পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিছুটা 
আল-জাহিষের কথার বিকৃত অনুবাদের 
মাধ্যমে । কীভাবে তা করা হয়েছে 
এখানে আমরা দেখার চেষ্টা করব। 
তার আগে এটুকু বলে রাখা ভালো যে, 
প্রাণীদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক 
পরিবর্তন একেবারেই যে হয় না তা 


পৃথিবী এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সব- 
কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে 


কিন্তু নয়। পরিবেশ ও আবহাওয়ার 
পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণীদের 


ইসলামের একটি মূল আকিদাই হল 


শরীরে ও আচরণে কিছুটা পরিবর্তন 


আল্লাহকে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা মানতে 
হবে। এখানে বিবর্তনবাদের সাথে 
ইসলামের সরাসরি সংঘর্ষ দেখা 


আসে। যেমন কোনো মানুব ব্যায়াম 
করার ফলে তার শরীর শক্ত ও ভাজ 
ভাজ হয়ে যায়। আবার কেও অনেক 


দিচ্ছে। গত কিছুদিন আগে বিবিসি 
বাংলার ফেসবুক পেইজে ডারউইনের 
১০০০ বছর আগে বিবর্তনবাদের তন্তু 


করা হয়। এতে বলা হয়, “চার্লস 
ডারউইনের প্রায় এক হাজার বছর 


অবশ্যই পৃথিবীতে খলীফা বসাতে 
যাচ্ছি ।* 

এরকম আরও অনেক আয়াতে 
মানুষকে আদম (আ.)-এর বংশধর 
বলা হয়েছে। কুরআন-হাদীসের ভাষ্য 
থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা 
হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া 
(আ.)-এর মাধ্যমে এই পৃথিবীতে 


আগে ইরাকে একজন মুসলিম দার্শনিক 
ছিলেন যিনি প্রাকৃতিক নিয়মে 
প্রাণীকুলের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন 
ঘটে তার ওপর একটি বই 
লিখেছিলেন । এই দার্শনিকের নাম ছিল 
আল-জাহিয। যে পদ্ধতিতে এ 
পরিবর্তন ঘটে তিনি তার নাম 
দিয়েছিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন ।' 


দিন রোদে কাজ করার ফলে তার 
চামড়ার রঙ কালো হয়ে যায়। তাছাড়া 
আগের যুগের মানুষের শরীর 
বর্তমানের চেয়ে অনেক বড় ও লম্বা 
ছিল। তারা বেঁচেও থাকতো আমাদের 
চেয়ে বেশি। পরিবেশ, আবহাওয়া ও 
খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ইত্যাদির 
কারণে এই যুগের মানুষের আকার 
আকৃতি আগের চেয়ে ভিন্ন হয়ে গেছে। 
এটাকে যদি বিবর্তন বলা হয় তাহলে 
এখানে আমাদের কোনো আপত্তি 
নেই। এটা ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিকও নয়। ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক তখনই হবে যখন বলা হবে 


কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই প্রাণীকুল ও 


সেপ্টেষর'১৯ __ আত্তান্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


উদ্ভিদ জগত একটি ক্ষুদ্র এককোধী 
অণুজীব থেকে সৃষ্টি হয়ে এই পর্যন্ত 
এসেছে এবং এক প্রজাতির প্রাণী বা 
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নামে । সেখানে তিনি দাবি করেছিলেন 


যে, আল-জাহিয ডারউইনেরও এক 


উড্ভিদ অন্য প্রজাতির প্রাণী বা উডিদে 
পরিণত হয়েছে। 
হাস থেকে মুরগি, মুরগি থেকে হাস 


হাজার বছর আগে বিবর্তনবাদের 
প্রবর্তন করেছিলেন। এতে তিনি 
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল-জাহিযের 


হয় না। গরু থেকে ছাগল আর ছাগল 
থেকে গরু হয় না। বানর থেকে মানুষ 


কথার ভুল অনুবাদ করেছিলেন। তার 
সেই প্রবন্ধ গুলো থেকেই হয়ত বিবিসি 


আর মানুষ থেকে বানরও হয় না 


আরবি একথাগ্তলো ধার করেছিল। 


স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বাচ্চা দেয় আর 
অস্তন্যপায়ী প্রাণীরা ডিম দেয়। এ 
প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে কখনো 
ব্যতিক্রম হয়েছে এ রকম কেউ কখনো 
দেখেনি । তাহলে কীভাবে বলা যায় যে 
মাছ থেকে কুমির হয়েছে আর কুমির 
থেকে ডাইনোসর, আর ডাইনোসর 


আর বিবিসি আরবি থেকে অনুবাদ 
করেছে বিবিসি বাংলা । 
তাহলে এখন আমাদেরকে দেখতে 


পরিভাষায় একটি পরিচিত শব্দ। 
কোনো প্রাণীকে তার কোনো অঙ্গ 
কেটে বা যে কোনওভাবে বিকৃত করে 
দেওয়া বা বিকৃত হয়ে যাওয়াকে মাছখ 
বলা হয়। এই শব্দ থেকেও কীভাবে 
বিবর্তনবাদ প্রমাণিত হয়? 

তৃতীয় কথাটি হল, আল-জাহিয তার 
কিতাবে কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে 
লিখেছেন যে, কিছু মানুষ দূরে কোথাও 
সফরে গিয়েছিল। সেখান থেকে এসে 
বলল যে, তারা এমন কিছু মানুষ 
দেখেছে যাদের মুখে কুকুরের মতো 


হবে আল-জাহিয তার কিতাবে আসলে 
কী বলেছেন? তার যে কয়টি কথা 


দাত ছিল। এই বর্ণনাটি শুধুই উল্লেখ 
করেছেন তিনি। এতে তার পক্ষ থেকে 


থেকে তুর্কি গবেষক প্রমাণ করার চেষ্টা 
করেছিলেন যে, আল-জাহিয 


সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান কিছুই করা 
হয়নি। তাহলে এতে কীভাবে বলা যায় 


থেকে পাখি হয়েছে? তবে হ্যা পরিবেশ 
ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে 


বিবর্তনবাদের প্রবক্তা ছিলেন, তার 
মধ্যে তিনটি কথাকেই উল্লেখযোগ্য 


সাথে প্রাণীদের মধ্যে শারীরিক ও 
মানসিক পরিবর্তনের কথা আমরা 
অস্বীকার করছি না। একথাটিই 
বলেছিলেন আল-জাহিয । 


আল-জাহিয কী বলেছেন? 

তার নাম: আবু ওসমান আমর ইবনে 
বাহার ইবনে মাহবুব ইবনে ফাজারা 
আল-বাসারী আল-কিনানী আল- 
লাইসী। তিনি প্রায় দুইশতের মতো 
কিতাব লিখেছেন । এর মধ্যে কিতাবুল 
হাইওয়ান নামে অনেক বড় একটি 
কিতাব আছে। যেই কিতাবের উদ্ধৃতি 
বিবিসি বাংলাতেও দেওয়া হয়েছে। 
সেই কিতাবে তিনি প্রায় সাড়ে 
তিনশতটির মতো প্রাণীর জীবনরীতি ও 


স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করেছেন। 
উদ্ধিতিও এনেছেন। তার সেই 


কিতাবকে উদ্ধৃত করে ১৯৮৩ সালে 
এক তুর্কি গবেষক মেহমিত বিরকদার 
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ধরা যেতে পারে। 

প্রথম কথাটি হুবহু আল-জাহিষের 
রচিত কিতাবুল হাইওয়ান থেকেই 
তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন, 

৭. হ।৮€ ও এলি ০০৮ 
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াণীরা বেচে থাকার জন্য অনেক 
সময় সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যাতে তার 
সম্পদ রক্ষা করতে পারে এবং যাতে 
তাকে অন্য কোনো গ্াণী মেরে 
ফেলতে না পারে ।' 
একথাটি দ্বারা তিনি বিবর্তনবাদের কথা 
বলেছেন বলে কীভাবে দাবি করা যায়? 
একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর কথাকে 
বিবর্তনবাদীরা কতটা বিকৃতভাবে 
উপস্থাপন করেছেন চিন্তা করুন। 
হাইওয়ানে ৮] শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন। হাদীসের পাঠকমাত্রেই 
জানেন যে, মাসখ শব্দটি হাদীসের 


যে, আল-জাহিয বিবর্তনবাদের সমর্থক 
ছিলেন? 

আল-জাহিয তার রচিত কিতাবুল 
হাইওয়ানে একটি অধ্যায় এনেছেন 
901০ ০।২২১ নামে। অর্থাৎ 
সৃষ্টি তার অষ্টার প্রমাণ বহন করে। 
এতে প্রমাণিত হয় তিনি সেই 
বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করতেন না যা 
সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে । তবে তার 
রচনায় এমন কিছু আছে যা পশ্চিমা 
বিবর্তনবাদের সমর্থক না হলেও 
মোটামুটি ধরণের বিবর্তনের ইঙ্গিত 
বহন করে। তার কিবাগুলোর ওপর 
আরও বেশি গবেষণা হওয়া দরকার । 
মিস্টার চার্লস ডারউইন নিজেও 
বিবর্তনবাদ নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। 
তিনি একবার বললেন, প্রাণীদের মধ্যে 
এইসব পরিবর্তনের কোনো কারণ 
আমি যখন বুঝতে পারছিলাম না, 
তখন খিস্টান দার্শনিক উইলিয়াম 
বেইলির কথাই সত্য মনে হয়েছিল । 
খরিস্টান দার্শনিক বলেছিলেন, ঘড়ির 
উপস্থিতি তার প্রস্তুতকারীর প্রমাণ বহন 
করে। পরে আবার যখন প্রাকৃতিক 
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নির্বাচন আমার সামনে এলো তখন 


প্রাণীদের মধ্যে পরিবেশ ও 


সাংঘর্ষিক হবে না) এর প্রবক্তা চার্লস 


আমি ইউলিয়ামের কথা প্রত্যাখ্যান 
করলাম । 

লিখেছেন, আমার কাছে অন্য একটি 
উৎস আছে। এই উৎসটি বিবেকের 
অনুসারী । আবেগের নয়। এটি 
আমাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবাক 
করে । তাহলো এ মহাবিশ্বের বিস্ময়কর 
নিয়মনীতি ও এর আশ্চর্য ধরণের 
সৌন্দর্য, বিশেষ করে মানুষের মন যা 
অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারে, 
মনে হয় এইসব কিছুই কাকতালীয় । 
আবার এসবের প্রথম কার্যনির্বাহী 
০১৭। | সম্পর্কে ভাবি, তখন 


নিজেকে মুসলমান মনে হয়। 


উপসংহার 

বিবর্তনবাদকে একেবারে অস্বীকারও 
করা যাবে না আবার পুরোপুরি 
সমর্থনও করা যাবে না। এই দুইয়ের 
মাঝখানে একটি অবস্থানে আমাদেরকে 
থাকতে হবে। যা ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক নয়। যেমন- উডিদ ও 


আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে 
সামান্য পরিবর্তন হতেই থাকে । যা 
তাদের বেচে থাকার জন্য জরুরি । 


ডারউইন নয় বরং কোনও মুসলিম 
বিজ্ঞানী । হতে পারেন তিনি আল- 
জী হয ] 


(আল-জাহিযের রচনাবলিতে যার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়)। তবে এক 


আর আমাদের দেশের স্কুল কলেজে যে 
বিবর্তনবাদ পড়ানো হচ্ছে সেটা 


প্রজাতির প্রাণী পরিবর্তন হয়ে অন্য 
প্রাণী হয়ে যাওয়া এবং প্রথম সৃষ্টি, 
প্রাণের উৎস, বিভিন্ন পরিবর্তন 
সবকিছুই এমনি এমনি হয়ে যায় 
ধরণের কথাবার্তা মোটেও সমর্থনযোগ্য 


ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 
এতে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে 
মেনে নেওয়া হয় না। সৃষ্টিকর্তাবিহীন 
সৃষ্টির ধ্যান-ধারণা কোমলমতি ছাত্র- 
ছাত্রীদের মনে গেঁথে দেওয়ার ফলে 


নয়। বিবর্তনবাদ এখনো অমীমাংসিত 


তারা ধীরে ধীরে নাস্তিক্যবাদের প্রতি 


এবং অসম্পূর্ণ বলেই কুরআনের সাথে 


ঝুঁকে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে 


এর সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়ে 
মুসলিম বিজ্ঞানীদের আরও বেশি 


তাও প্রচলিত বিবর্তনবাদ স্কুল-কলেজ 
থেকে তুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি 


গবেষণা দরকার। অতীতের মুসলিম 


সাথে সাথে ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি 


বিজ্ঞানীদের বই পুস্তকের ওপর 
আবারও আমাদের নজর দেওয়া 
উচিত। আরও উন্নত গবেষণা ও 
মুসলিম বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় যখন 
বিবর্তনবাদ পূর্ণতা পাবে, তখন এর 
সাথে কুরআনের কোনও সংঘর্ষ থাকবে 
না ইনশা আল্লাহ। হয়ত তখন দেখা 
যাবে বিবর্তনবাদ যো কুরআনের সাথে 


আকর্ষণ করছি বিবর্তনবাদ বিষয়ে 
এমন কিছু বইও রচনা করার জন্য যা 
হবে আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । 


১ আল-কুরআন, সুরা ইয়াসীন, ৩৬:৬০ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৭০ 
ও আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৩০ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৮৫ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, ২৫:৫৯ 
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আল্লাহ তাআলার অসাধারণ 
কিছু নিয়ামত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা 


মুহাম্মাদ শামীম হুসাইন 


মহান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত অগণিত 


সামান্য এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানির কথা 


এভাবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত 


নিয়ামতের মাঝে আমরা প্রতিনিয়ত 
ডুবে আছি। আমাদের জন্য তার কী 
ব্যাপক আয়োজন, সুবিশাল নীলাকাশ, 
সুবিস্তিত জমিন, চন্দ্রসূর্ধ আর 
তারকাখচিত আসমান, সুউচ্চ পাহাড়- 
পর্বত, নয়নাভিরাম পুষ্পরাজি, 
জ্যোত্রাপ্লাবিত রজনী, উপাদেয় 
খাদ্যসামন্রী, দৃষ্টিনন্দন সমুদ্র-সৈকত, 
সবুজ বৃক্ষরাজি, সুদৃশ্য বর্ণাধারা, 
নির্মল সমীরণ, সুশীতল তৃষ্ণঠার পানি 
এবং আমাদের না-জানা এরকম আরও 
বহুকিছু। পবিত্র কুরআন মজীদে 
ইরশাদ হয়েছে, 
১৩৮০০01৪৩১5 
“আর যদি তোমরা আমার 
নিয়ামতসমূহ গণনা করতে থাক, ১তবে 
তা ওনে শেষ করতে পারবে না ।» 
কিন্ত কেন এত কিছুর আয়োজন তা কী 
ক্ষণিকের তরেও আমরা একটু চিন্তা 
করে দেখেছি? 
আল্লাহ তাআলার এসব নিয়ামত নিয়ে 
গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে অনেক 
হতাশা, ক্ষোভ ও না-প্রাপ্তির বেদনা 
প্রশমিত হয়ে মনের গভীরে এক 
অনাবিল প্রশান্তির অনুভূতি জাগ্বত 
হয়। যেমন কী না, দামী জুতা না- 
প্রাপ্তির বেদনায় ব্যথিত যুবক দুই পা- 
বিহীন কাউকে পর্যবেক্ষণ করে নিমিষে 
মনের মধ্যে এক স্বস্তি ও সান্তনা 
অনুভব করতে পারে এ কথা ভেবে যে, 
জুতা না থাকলেও নিজের অন্তত দুটো 
পা তো আছে, আর তার যে পা-ই 
নেই। 


ভাবলেই অনুভব করা যায় এটা কত 


নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এসব 


বড় নিয়ামত । দ্বীনদার বাদশাহ হারুন- 


নিয়তের অপরিসীম গুরুতু ও 


অর-রশীদ একবার ভীষণ পিপাসার্ত 


তাৎপর্য কিছুটা হলেও আমাদের 


অবস্থায় পানির গ্লাস হাতে নিয়ে পান 


উপলব্ষিতে আসে । 


করতে যাবেন এমন সময় বাহলুল 


আমাদের মজাদার খাবারসমূহের মধ্যে 


নামক এক অত্যন্ত বিচক্ষণ ও জ্ঞানী 
আল্লাহঅলা পাগল, যার সাথে 


ইলিশ অন্যতম। একজন জেলে তার 
রাতের ঘুমকে নষ্ট করে, সংসার- 


বাদশাহর ভালো সম্পর্ক ছিলো, তাকে 


সন্তানের মায়া ত্যাগ করে, নৌকাডুবি 


প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, পানি পানের আগে 


কিংবা উত্তাল ঢেউয়ের পরোয়া না করে 


আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। 
বাদশাহ বললেন, ঠিক আছে, কী প্রশ্ন? 
বাহলুল বললেন, এখন যদি আপনাকে 
পানি পান করতে না দেওয়া হয়, 
তাহলে এই পানির জন্য কতটুকু ত্যাগ 


নিজের জীবনকে বাজি রেখে পদ্মায় বা 
সাগরে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরতে 
গিয়ে অনেক সময় নানারকম দুর্যোগ- 
দুর্ঘটনায় অনেক জেলের সলিল 
সমাধিও হয়ে থাকে । আহরিত মাছ 


স্বীকার করতে রাজী আছেন । বাদশাহ 


জেলে বাজারে ছেড়ে দেন। সে মাছ 


বললেন, প্রয়োজনে আমার রাজ্যের 
অর্ধেকের বিনিময়ে হলেও আমি এক 


কিনে এনে অনেকে রসনাকে তৃপ্ত 
করে। জেলে যদি মাছ না ধরতো বা 


গ্লাস পানি পান করতে প্রস্তুত । বাহলুল 


ধৃত মাছ বাজারে না দিত তাহলে 


বললেন, ঠিক আছে আপনি পান 
করুন। পানি পানের পর বাহলুল 


টাকা-পয়সা থাকা সত্তেও ইলিশের ঘ্বাণ 
নেওয়া হয়তো সম্ভব হতো না। কেননা 


আবার প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, যে পানি 
আপনি পান করলেন তা যদি কোনো 


টাকা দিয়ে সব কিছু হয় না আর টাকা 
থাকলেই সবকিছু কেনা যায় না 


কারণে প্রস্রাব হয়ে আপনার শরীর 


জেলে বা অন্য কেউ যদি এ দয়াটুকু না 


থেকে বের না হয়, তাহলে তা বের 


করতো তাহলে ইলিশ খেতে চাইলে 


করবার জন্য আপনি কতটুকু ত্যাগ 
স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন । বাদশাহ 


মাছ ধরার প্রয়োজনীয় সামঞ্ী নিয়ে 
পদ্মায় গিয়ে হাজির হতে হতো । কিন্ত 


বললেন, প্রয়োজনে রাজ্যের বাকী 


আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কত 


অর্ধেক দিয়ে হলেও আমি তা বের 


সহজ করে দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় 


করার জন্য তৈরি আছি। বাহলুল 


জিনিসের যোগান দেওয়ার জন্য তিনি 


বললেন, তাহলে বোঝা গেল আপনার 


অন্যের মধ্যে আকাজক্লা জাগ্রত করে 


রাজত্বের মূল্য এক গ্নাস পানির কাছে 
কিছুই না। 


দিয়েছেন। আজ দুনিয়াতে হাজারও 
পেশা থাকা সত্বেও একজন জেলের 
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দিলে ইলিশ ধরার স্পৃহা যিনি জ্বেলে 
দিলেন, ইলিশ খাওয়ার সময় সেই 


কতোই না মহান! বিন্দুমাত্র 
বিবেকবোধ আছে এমন কি কেউ পারে 


সীমাহীন সৌন্দর্যজ্ঞান অনুভব করা 
যায়। দুনিয়াতে কোনো রাজা-বাদশাহ 


মহান দয়ালু রবের কথা কি 
একটিবারও আমরা স্মরণে আনি? 

মজার পোলাও-এর স্বাদ নিতে গিয়ে 
আমরা কী কখনও দিনাজপুরের সেই 
হতদরিদ্র কৃষকের কথা ভেবেছি? যে 
কী না বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে 


তার বিরোধিতা করতে? পারে কি তার 
মহান হুকুমকে উপেক্ষা করতে? অন্তত 


তার গোলামকে কোনো উপহার দেবার 
সময় তা কোনো মোড়কে মুড়িয়ে 


যে মানুষ তার পক্ষে কখনও সম্ভব না 


অত্যন্ত মর্যাদা ও যত্বের সাথে দেন 


সেই দয়ালু দাতার অযাচিত দানের 


কি? কখনো না। এটা সাধারণ রীতিও 


কথা অস্বীকার করে বেমালুম তাকে 


না। এটা কেউ চিন্তাও করে না। আর 


ভুলে যাওয়া। নিজের অজান্তেই 


এটা চিন্তা বা কল্পনায় আনাও একজন 


অনেক কষ্ট আর পরিশ্রম করে পোলাও 
চালের চাষ করে ওই চাল আমাদের 
খাওয়ার জন্য বাজারে দিয়েছেন । আর 


স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মস্তক মহাপ্রভুর 


গোলামের জন্য ভীষণ স্পর্ধার কাজ। 


সীমাহীন অনুগ্রহের কথা স্মরণে নমিত 


বান্দার জন্য তার অজস্র প্রকরণ ও 


না হয়ে পারে না। তার ভাবাবেগ আর 


যিনি পোলাওয়ের চালের চাষ করবার 


অনুভূতিতে জোয়ার না এসে পারে না। 


বাসনা ওই কৃষকের মনের মধ্যে তৈরি 
করে দিলেন একটিবারের জন্যও কী 
আমরা তাকে স্মরণ করি? 
মানুষের আত্মিক প্রশান্তি ও স্বগীয় 
অনুভূতির এক চমৎকার ও উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন ফুল। পৃথিবীতে কত সহস্র 


এসব অকৃপণ দানের কথা ভেবে 


ধরনের ফলের যোগান প্রমাণ করে 
কতো উদার সেই মহান আল্লাহ । 
দুনিয়ার কোনো রাজা-বাদশাহও তার 


একজন মানুষ মহান রবের দেওয়া 


ঘনিষ্ঠ মেহমানের -যে কি না ভীষণ 


বিধি-বিধান হদ্যতা ও আন্তরিকতার 
সাথে না মেনে পারে না, পারা সম্ভব 


ফলপ্রিয়- আত্মতৃপ্তি ও সন্তষ্টির জন্য 
অসংখ্য পদের ফল তার সামনে 


না। কী আশ্বর্ষের কথা! আমি দুনিয়ার 


পরিবেশন করে না। দুনিয়ার সুস্বাদু 


সবকিছু চিনলাম কিন্তু আমার 


প্রজাতির ফুল আছে তা একমাত্র 
আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন 


মালিককে চিনলাম না। কুকুরের মতো 


সকল প্রজাতির একটি করে ফল 


একটা নিকৃষ্ট প্রাণিও তার মালিককে 


প্রতিটা ফুলের দিকে গভীরভাবে 


চিনতে ভুল করে না। তাহলে আমি কি 


দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় ফুলের 


কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে গেলাম? 


পরিবেশনের কথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনীর 
পক্ষে কল্পনায় আনাও সম্ভব না। কিন্ত 
মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য 


মতো অতি সুক্ষ ও সংবেদনশীল 
উপকরণের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য। এর 
রঙ, বর্ণ, গন্ধ, আকার নিয়ে ভাবলে 


কিন্ত আমি না সৃষ্টির সেরা জীব। 
তাহলে আমার সেই শ্রেষ্ঠতের প্রমাণ 
কোথায়? 


দিশেহারা হতে হয়। মহান রবের যে 


আল্লাহ তাআলার এক অসাধারণ সৃষ্টি 


তা করে দেখিয়েছেন। বান্দা মা'বুদ 
মাওলার কাছে কতটুকু প্রিয় তা কি 
ভাবা যায়? কী অসীম গ্নেহ আর মমতা 
তার এই অনুভূতিশুন্য বান্দার প্রতি! 


কী অপরিসীম রুচিবোধ আর 


ফল। কতো রকম স্বাদ, গন্ধ আর 


এমন যে মহাদয়াময় মালিক তাকে কী 


পছন্দজ্ঞান চিন্তা করলে অবাক হতে 


গড়নের ফল যে আল্লাহ তাআলা 


হয়। এত অজস্র প্রকার আর প্রজাতির 


কখনও ভুলে থাকা, স্মরণে না-আনা বা 


আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন তার হিসাব 


ফুল না হলেও তো কোনো অসুবিধা 


মেলানো অসম্ভব । কী অসাধারণ ও 


ছিল না। হাতে গোনা কয়েক প্রকার 


সুদৃশ্য মোড়কে অতি যত্র ও 


তার নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা 
এই বান্দার পক্ষে সম্ভব? 
মসলা মানবের জন্য মহান আল্লাহ 


ফুলই তো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দয়ার 
সাগরের অফুরন্ত ভাণ্ডার যেন বান্দাকে 


আন্তরিকতার সাথে তিনি এসব ফল 
পাঠিয়েছেন ভাবলে অবাক লাগে। 


তাআলা প্রদত্ত এক অসাধারণ 
উপহার । পশু-পাখি, জন্ত-জানোয়ার 


সমস্ত কিছু দেবার জন্য সদা প্রস্তত। 


মানুষের প্রতি মহান রবের সীমাহীন 


কেবল খাবার পেয়েই খুশি । খাবার 


মহাদানশীল সেই রব তার প্রিয় বান্দার 


মমতা ও হদ্যতার ব্যাপারটি অনুভব 


কতোটুকু সুস্বাদু বা মুখরোচক সে খবর 


মনোরঞ্জনের জন্য দিয়েছেন মানুষের 
চিন্তা-চেতনা, ভাবনা আর কল্পনারও 


করা যায়। দুনিয়াতে বান্দার অস্তিতেের 
গুরুতু ও তাৎপর্যও উপলব্ধি করা যায়। 


বাইরে । যিনি ফুলের মতো চিত্তাকর্ষক 
ও অসম্ভব সুন্দর জিনিস তৈরি করে 


বান্দার কাছে মহান মালিকের 


তাদের নেই। কিন্ত মানুষের জন্য 
মেহেরবানি করে তিনি নানা বর্ণ, গন্ধ 
ও স্বাদের মসলা প্রেরণ করেছেন । যদি 


উপটৌকন প্রেরণের যে দৃষ্টিনন্দন 


তিনি এসব না দিতেন তাহলে হয়তো 


তার সৃষ্টি নৈপুণ্য ও কুদরতের 


ব্যবস্থাপনা তাতে আল্লাহ তাআলার 


কারিশমা প্রদর্শন করেছেন, সেই রব 


অকল্পনীয় ও অসীম রুচিবোধ এবং 


আমাদেরকে পশুর মতো কেবল খাবার 
খেয়েই খুশি থাকতে হতো । কী মহান 
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সেই আল্লাহ যিনি আহারসামঘ্বীকে 
স্বাদবর্ধক ও রুচিবর্ধক করার মাধ্যমে 
আমাদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করার এক 


“হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের 
রবের কোন কোন নিয়ামতকে 


অভাবনীয় ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন। 


অস্বীকার করবে? 


কোনো রাষ্ট্রপধান কারো মেহমান হলে 
চালায়, মহাদয়ালু মনিবও যেন 
আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তির জন্য তার 
অফুরন্ত ভাগ্তারের সকল দ্বার উন্মুক্ত 
করে দিয়েছেন। সামান্য একটু 
বিরিয়ানির কথাই ধরা যাক। যদি রান্না 
দারুচিনি, কিসমিস, লবঙ্গ, গোলমরিচ, 
পোস্তদানা, ক্যাওড়া জল, জায়ফল, 
জয়িত্রী, এলাচ, তেজপাতা, ধনিয়া 
কিংবা আলু বোখারার সংমিশ্রণ না ঘটে 
তাহলে এত লোভনীয় খাবারও খাবার 
অযোগ্য হয়ে যায়। কী আশ্চর্য! 
খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য মসলার ন্যায় 
অতি সুক্ম জিনিসও তিনি আমাদের 
জন্য প্রেরণ করেছেন। 


কেবল কল্পিত আর কাজি্ত জিনিস 
প্রাপ্তির আশায় আমাদের হস্তগত 


দিন শেষে আমাদের সবাইকে ফিরে 
যেতে হবে? 

কোনো বিবেকবান, অনুভূতিসম্পন্ন ও 
ধর্মপ্রাণ কেউ যখন আল্লাহ তাআলার 
কোনো নিয়ামত নিয়ে গভীরভাবে 
চিন্তাফিকির করে তখন নিজের 


নিয়ামতও আমরা উপভোগ করতে 
ব্যর্থ হচ্ছি। কী অদ্ভুত এক ধোকা 
আমাদেরকে বোকা বানিয়ে রেখেছে তা 
আমরা বুঝতেও পারছিনা। কী 
মহাসম্পদ দিয়ে মেহেরবান মা*বুদ 
আমাদেরকে কানায় কানায় ভরপুর 
করে দিয়েছেন তা কি একটু ভেবে 
দেখেছি? কেবল হায়-হায় আর নাই- 
নাই করেই জীবন অতিবাহিত হয়ে 
গেল। কী কী আছে তা ভাববার বা 
জানবার ফুসরতও পেলাম না। যদি 
কখনও তা অনভূতিতে ধরা পড়তো 
তাহলে এই দেহ ও মন দয়ালু দাতার 
দরবারে সিজদাবনত হতে বিন্দুমাত্র 


কুপ্ঠিত হতো না। 


কী অদ্ভুত আচরণ আমাদের! আমাদের 


সত্যিই বড় আশ্চর্যের বিষয়! এটা 


হৃদয়হীনতার কী কোনো তুলনা আছে? 
ধরনের উপকার করে থাকে তাহলে সে 


কীভাবে সম্ভব হতে পারে? এতটা 
নিমকহারাম আমরা কীভাবে হতে 
পারিঃ তাহলে কি আমরা আমাদের 


ওই ব্যক্তির চাকর বনে যায়। শ্রদ্ধা বা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ভাষা সে 
খুঁজে পায় না। সর্বত্র সে এ উপকারের 
কথা বলে প্রশান্তি পায়। কিন্ত 


অনুভূতি আর চেতনা সবকিছু বিসর্জন 
দিয়েছিঃ আমরা কি ল্যাবরেটরির 
ক্লোরোফরম করা ব্যাঙ না অপারেশন 
থিয়েটারের এনেস্থেসিয়া দেওয়া 


আফসোস! মহাপ্রভু আল্লাহ তাআলার 


চেতনাবিহীন রোগী? একটি ব্যাঙ বা 


সীমাহীন দান আর অকৃপণ অনুগ্বহ 
আমরা সর্বক্ষণ ভোগ করবার পরও 


অজ্ঞান রোগীও কিন্তু একটি নির্দিষ্ট 


একটিবারের জন্যও তীর নাম স্মরণ না 
করা কতবড় অকৃতজ্ঞতা তার কী 


আমাদের কী হলো? আমাদের শিক্ষা- 
দীক্ষা, বড় বড় ডিগ্রি, সার্টিফিকেট 


কোনো সীমারেখা আছে? তাইতো 
মহান আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় 


সবই কি বেকার হয়ে গেল আমাদের 
অনুভূতিকে ফিরিয়ে আনতে? আমরা 


বান্দাকে দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামতের 


কি নির্জনে ভেবে দেখেছি ব্যাপারটি 


ব্যাপারে সূরা আর-রহমানেই তিনি ১৩ 
বার প্রশ্ন রেখেছেন, 


কত ভয়াবহ? কী জবাব দিব সেই 
মহান প্রতিপালকের দরবারে যেখানে 


অজান্তেই তার দুচোখ বেয়ে পানি না 
এসে পারে না। অত্যন্ত সৎ, নীতিবান 
ও সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত 
একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার 
বিষয়ে আলোচনায় আসা যাক। 
অফিসের কাজে একদিন তিনি গাড়িতে 
করে কোথাও যাচ্ছিলেন। সাথে ছিল 
তার দেহরক্ষী । পথিমধ্যে তিনি 
দেন। কোনো প্রয়োজনে রাস্তার পাশের 
দোকানের দিকে এগিয়ে যান। 
দেহরক্ষীকে বলেন সাথে না-যেতে। 
দেহরক্ষী তাই দূর থেকে স্যারের 
গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ 
প্লেট-হাতে বসে থাকা এক অসহায় 
ভিক্ষুকের দিকে । তখন তিনি ভিক্ষুকের 
দিকে এগিয়ে যান এবং তাকে কিছু 
একটা দেন। এরপর তিনি গাড়ির 
চোখ মুছছিলেন। দেহরক্ষী ব্যাপারটি 
ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে বিনীতভাবে 
স্যারকে জিজ্ঞেস করে কোনো সমস্যা 
হয়েছে কি না। উত্তরে স্যার কোনো 
সমস্যা না হবার কথা বলেন। দেহরক্ষী 
চোখে পানি কেন। অবশেষে স্যার 
বলেন, প্রখর রোদের ভেতর বসে থাকা 
ওই অসহায় ভিক্ষুকের অবস্থা দেখে 
ভাবছিলাম দুটি পয়সার জন্য কতো 
অনুনয়-বিনয় করছে কিন্তু কেউ তেমন 
ফিরেও তাকাচ্ছে না। ভাবছিলাম, 
আজ যদি ভাঙা-প্লেট হাতে দিয়ে 
আমাকে আল্লাহ তাআলা ওইখানে 
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বসিয়ে দিতেন তো আমার কিছুই 
করার ছিল না। তাই আমার প্রতি 
মহান আল্লাহ তাআলার সীমাহীন দয়া- 
মায়ার কথা চিন্তা করতেই চোখের 
পানি ধরে রাখতে পারলাম না। 

সন্তানের জন্য মায়ের চেয়ে দরদি এই 
ভুবনে আর কেউ নেই। অনেক সময় 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 


মা-ও সন্তানের অবাধ্যতা, উচ্ছঙ্খলতা 


উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 


ও রতার কারণে দুএক বেলা | মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
তার খাবার বন্ধ করে দেন। কিন্তু: পাবে। 

মহান আল্লাহ তাআলার কী মেহেরবানি | লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
যে, বান্দা নাফরমানি করার পরও সঙ্গে : মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
সঙ্গে তার খাবার বন্ধ করে দেন না, | ক্ষেত্রে &১-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয়। 


চোখের গুনাহের কারণে চোখ অন্ধ 
করে দেন না, হাত দিয়ে অন্যায় কাজ 
করায় হাতকে অবশ বা পঙ্গু করে দেন 
না। বান্দার জন্য আলো, বাতাস, পানি 
সবকিছুই তিনি চালু রাখেন। শুধু কী 
তাই? দুনিয়ায় এমন অনেক বান্দা 
আছে যারা তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিতকে 
পর্যন্ত অস্বীকার করে। কী সীমাহীন 
দয়ার সাগর সেই রব্বুল আলামীন । 
দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট, ঘৃণিত ও 
পাপিষ্ঠ লোকের প্রতিও দয়াবানের 
দয়ার কথা চিন্তা করলে গা শিউরে 
ওঠে । যে বান্দা তার রবের অস্তিতৃকে 
অস্বীকার করছে তিনি তারও খাবারের 
যোগান দিয়ে যাচ্ছেন। কী বিশাল 
উদারতা আর মহানুভবতা যার কোনো 
সীমা-পরিসীমা নেই। কেবল অস্বীকার 
করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 
সর্বশক্তিমান মালিকের বিরুদ্ধে 
জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছে এমন নরাধম 
পশুর প্রতিও দয়ালু দাতার অনুগ্রহ ও 
কপার কোনো ঘাটতি বা কমতি নেই। 
এমন সীমাহীন দয়ালু আল্লাহর 
হুকুমকে কি অমান্য করা যায়ঃ যে 
মানুষ সে কি কখনও তা পারে? 


* আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১৮ 


মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্থগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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পর্দা, ধর্ষণ ও 
চলমান সমস্যার 
উত্তরণ 


তানভীর সিরাজ 


অভ্যাসের বিপরীত হলে, অভ্যাসের 
বিপরীত কিছু বললে বা ঘটলে 
“আনানিয়াতের সুরতে' (আমিতের 
ঢঙে) আমরা তাকে খণ্ডন করার চেষ্টা 
দলীল-প্রমাণ পেশ করে হককে গায়েল 
করে না, হকের কাতারে দীড়িয়ে 
আমিই হক-এর প্রমাণে গভীর জলে 
নেমে পড়ি। গবেষক এক আলিম 
বলেন, আমাদের বদ অভ্যাস হল, 
আমরা হককে মানতে চাই না। 
বেপর্দা ও ধর্ষণের খবর কাগজে 
অহরহ, তবে যা প্রকাশ পাচ্ছে, তা 
তো নামমাত্র । প্রকাশ না হওয়া 
সংঘটিত ঘটনাও অনেক, যার হদিস 
মিলবে লক্ষকোটি জনগণের সামনে 
মহাপ্রলয়ে; যেই ভিডিও ফুটিজের 
সঞ্চালক ও নিয়ন্ত্রক থাকবেন 
ফেরেশতা মারফত স্বয়ং আল্লাহ 
তাআলা । সেদিন আমাদের হাত-পা 
দরবারে ইলাহিতে আপনভোলার 
পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষী হবে । কুরআনে 
এসেছে, 
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“সেই দিন আমি তাদের মুখের ওপর 
মোহর মেরে দেব, তখন তাদের হাত 


অস্বাভাবিক নয়, তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 


অবিবাহিত হন তাহলে তো ভয় 


শিক্ষকমণ্ডলিকে খুব সচেতন হতে হবে, 


থাকবেই, যেহেতু তারা এখনো অজানা 


থাকতে হবে সতেজ দৃষ্টির খবরদার । 


মানুষটির খুঁজে হারদম সচেষ্ট । এই 


অন্যতাই যা হবার তাই হবে। কারণ 


জন্য ছোট-বড় সব ছাত্রীর সাথেই 


সুশিক্ষা দিয়েও কুপ্রবৃত্তির সম্ভাবনা 


হেজাবের ব্যবস্থা করা ভালো। জানা 


নেই, তা কিন্ত মিথ্যা নয়। আল্লাহ 
তাআলা ফিতনাকে হত্যাযজ্ঞ থেকেও 
ক্ষতিকর বলেছেন। যা একজন শিক্ষক 


আছে আপনাদের, ইমাম আযম আবু 
হানিফা (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)- 
কে ক্লাসে তার সামনে বসাতেন না, 


আর ছাত্রীকে চিরশাস্তির পথ দেখাতে 


বসাতেন পিছনে, কারণ সে দাড়িবিহীন 


পারে খুব সহজে। কারণ তাদের কণ্ঠ 


আমরদ ছেলে । একদা সূর্যের কিরণে 


যদি হয় আবার সুমিষ্ঠ! বলতে পারেন, 
তারা দু'জন শিক্ষক ছাত্রী! আমিও 


দেখলেন তার মুখে দাড়ি, তখন থেকে 
সামনে বসাতেন। এটি তার দূর দৃষ্টি ও 


বলছি, তারা দু'জন মহান শিক্ষক আর 
ছাত্রী । 

মুক্তিরূত (সা.)-এর মৃত্যুর পর 
মেয়েদের ফিতনাই সবচেয়ে বড় 
ফিতনা হবে বলে তিনি সাবধান করে 
গেছেন। সে ছাত্রী হোক আর শিক্ষক 
অথবা শিক্ষিকা হোক। যে কারো 
মাধ্যমে হতে পারে এ ফিতনার 
সংঘটন। রাসুল (সা.) বলেছেন, 
মহিলাদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকারক 
কোন ফিতনা আমি রেখে যাইনি ।' 
(সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাষি.)-এর সুত্রে রাসুল (সা.) থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই দুনিয়া 
সুমিষ্ট সবুজ (আকর্ষণীয় ও 
চাকচিক্যময়) আল্লাহ তাআলা সেখানে 
তোমাদের খলীফা হিসেবে 
পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান যে, 
তোমরা কেমন আমল করো? তোমরা 
দুনিয়া ও নারী থেকে সতর্ক থাকো 
কেননা বনী ইসরাইলদের মধ্যে যে 
প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল 


আমার (আল্লাহর) সাথে কথা বলবে, 
আর তাদের পা সাম্স দেবে যা তারা 


অজর্ন করত সে-সম্পর্কে । 
প্রত্যেকের জন্মসূত্র যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন 


নারীকে কেন্দ্র করেই।' (সহীহ মুসলিম: 
২৭৪২) 
উক্ত হাদীসে কাউকে নির্দিষ্ট করে বলা 


হয় নি, বরং বলা হয়েছে মহিলাদের 


সেহেতু একে অন্যের প্রতি টান থাকা 


ফিতনা । শিক্ষক যদি আবার 


সচেতনতার কারণে । 

ঘটনাটি এতো প্রসিদ্ধ যে, তার প্রমাণ 
খোজা সময় ক্ষেপণ ছাড়া কিছুই নই। 
যেখানে ইমাম আযম (রহ.) নিজেকে 
গোনাহ থেকে বাচাবার জন্যে এতই 
সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, সেখানে 
দীনদারি আর পরহেজগারির ক্ষেত্রে 
আমরা (ক্ষুল, কলেজ, মাদরাসা আর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা) তো তার 
যুগের ক-খ-গ পড়ুয়াদের চেয়েও কম 
সচেতন ও কম দীনদার। আশা করি 
খুব একটা বাড়িয়ে বলি নি। সন্তরের 
দশকে চলে যাওয়া মুফতী আযম 
আল্লামা মুফতী ফয়জুলল্লাহ (রহ.)-এর 
এক মুরিদ ছিলেন । তার বাড়ি চট্টগ্রাম 
জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত 
শোয়াবিল ইউনিয়নে । তিনি প্রতিদিন 
তাহাজ্জদের পাশাপাশি “সালাতৃত 
তাসবীহের নামায' পড়তেন। আমার 
শায়খ আল্লামা মুফতী গোলাম কাদের 
(সাতকানিয়া হুযুর) বলতেন, “তার এ 
আমল আমৃত্য বহাল ছিলো ।” কোথায় 
বছর পরে মুফতী আযমের যুগ! 
তাহলে বুঝতে আর দেরি হয় না যে, 
কেন আমি ইমাম আযমের ক-খ-গ 
পড়য়াদের “চেয়েও কম দীনদার' 
বলেছি। এবার মূল আলোচনায় ফিরে 
আসি এবার। ইমাম আযম রেহ.) 
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আল্লাহর একজন কামেল ওলী হওয়া 


বাস্তবতা পর্দা-খেলাফের খেলাফ নয় 


সত্য যে, একজন ভালো ছাত্রী, যে 


সত্তেও তিনি আমরদ বা নাবালেগ 


অন্তত একটা কাজ করলে কিছুটা 


ছেলেদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন 
ক্ষেত্রে পর্দা নিয়ে শিথিলতা প্রদর্শন 
করবো আর নিজেদেরকেও পূর্ণ 
নিরাপদ মনে করবোঃ!! এটি শয়তানি 


ধোকা। সে আমাদের আজীবনের 
ছাত্র । 
শায়খুল হাদীস আন্নামা হাফেয 


যাকারিয়া (রহ.) বলেছেন, “ছোট ছোট 
নাবালেগ ছাত্রদের ক্লাস নেওয়ার পর, 
শিক্ষক রুমে এসে ইস্তিগফার 
করবেন।' কারণ হল, একই ওরসে 
গাথা না হলে আর জন্মসূত্রে এক না 
হলে একে অন্যেও প্রতি আকৃষ্ট হওয়া 
অস্বাভাবিক নয়। এমনকি ছাত্রী আর 
শিক্ষক হয়েও । 

আজ যারা সুশিক্ষা নিতে এসেছে, 
আমরা কি তাদের সুশিক্ষা দিচ্ছি, 
তাদের সাথে কি আমরা পূর্ণপর্দার 
আচরণ করছি? সুশিক্ষা শিখার স্থানে 
শিক্ষকের আসনে সমাসীন হওয়া 
সত্তেও নিজেকে নারী ঘটিত বিষয় 
থেকে নিরাপদ রাখতে? আসা- 
যাওয়ায়, ক্লাস নেওয়ার সময় 
ছাত্রীদের দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কাজ 
করাতে গিয়ে সাধারণত পর্দা রক্ষা হয় 
কম যদি পুরুষ শিক্ষক দিয়ে স্কুল, 
কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় আর 
মাদরাসায় ছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া হয়, 
কিম্বা আলাদা ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না 
থাকে। যে “স্কুল, কলেজ আর 
বিশ্ববিদ্যালয় আর মাদরাসা মহিলা 
বিভাগ মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত 
হয় এবং পুরুষ বিভাগ পুরুষ শিক্ষক 
দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে নারী 
ঘটিত অপরাধের সুযোগ তেমন একটা 
না। 


হলেও রক্ষা হবে “বেচারা শরীয়তী 
পর্দা” । যদি অপারগতাবশত মহিলা 
বিভাগের দায়িতে পুরুষ পরিচালক 
থাকতেই হয় তাহলে প্রিন্সিপাল অথবা 
মুহতামিম সাহেব প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ 
তত্তাবধানে থাকবেন আর সার্বক্ষণিক 
উপস্থিত থাকবেন তিনি মাদরাসার 
অফিসে । প্রধান শিক্ষিকার মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠানের অথবা মাদরাসার ভেতরে 
প্রয়োজন মিটাবেন। প্রধান শিক্ষিকা 
হবেন পরিচালকের স্ত্রী বা মাহরাম 
(যার সাথে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া 
যায় না) এমন কেউ। 
মাদরাসার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষিকা 
অবশ্য আলেমা হতে হবে, অন্যথায় 
তিনি আলেমদের আর আলেমাদের 
অবস্থান পুরাপুরি বুঝতে সক্ষম হবেন 
না। যেমনটা দেখছি তাবলিগের 
চলমান সংকটে । জি, তারা দুইজন 
পরিচালনা করবেন। যার সাথে 
বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় এমন 
শিক্ষিকার তো প্রশ্নই আসে না। এটি 
সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোক বা 
মাদরাসা হোক। যদি পরিচালকের স্ত্রী 
(প্রধান শিক্ষিকা বা মাহরামা কেউ) না 
হন, তা হলে প্রচলিত ধর্ষণের ঘটনা 
ঘটতে থাকবে, কারণ পরিচালক আর 
সহযোগী পরিচালিকার মাঝেও যে, 
বেপর্দার সম্পর্ক। অন্ধ অন্ধকে পথ 
দেখাবে কী করে! 

ক্লাস বা দরস নেওয়ার সময় কোনো 
ছাত্রীর নাম না ধরা । যদি নাম না ধরে 
ক্লাস করা হয়, তাহলে কীভাবে ক্লাস 
নিবে? জি, বলছি, হাটহাজারী, পটিয়া 
মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় 
রোল কল করবেন শিক্ষকগণ । কারণ 
মেয়েদের নাম মনার্কষক । তিক্ত হলেও 


প্রতিদিন ভালো পড়ালেখা করে এবং 
পারেও বটে। সে যেহেতু সবসময় 
পড়া পারে, অদিকে বিবাহিত, 
অবিবাহিত পুরুষ শিক্ষক প্রতিদিন 
ছাত্রীদের পড়া নিতে গিয়ে বারংবার 
উক্ত মেধাবী ছাত্রীর নাম বাধ্য হয়ে 
অনিচ্ছা সত্তেও নিতে হয়। যার কারণে 
একটি নাম প্রত্যেকদিন নেওয়ার দ্বারা 
অন্তরে নামটির দাগ বসা স্বাভাবিক। 
শিক্ষক যদি যুবক হন, অবিবাহিত হন 
আর দীনদার না হন তাহলে বেশ 
বিপজ্জনক । যা আজ সংঘটিত হচ্ছে 
অন্যদিকে দুর্বল ছাত্রীর নাম ধরা হয় 
কম তাই নামটির প্রতি দাগ বসাও 
অস্বাভাবিক। তবে পক্ষপাতদুষ্টতা 
শিক্ষক-শিক্ষিকার বৈশিষ্ট্য বিরোধী 
কাজ। শিক্ষকের কাজ হল সবাইকে 
সমানভাবে মেধাবী বানানোর চেষ্টায় 
যথেষ্ট সচেষ্ট হওয়া এবং বিরক্ত না 
হওয়া । 

ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষক-শিক্ষিকা যেই 
হোক, বসার আদব হল, এমন অভিনব 
কায়দায় ক্লাসে বসা, যার দ্বারা একে 
অপরের প্রতি কোনো প্রকার বিরূপ 
মন্তব্যের সুযোগ না পায়। বসার কিছু 
চারিত্রিক পদ্ধতি ধরে দেওয়া যাক 
এবার। উভয় হাটু উঠিয়ে বসা/ এক 
হাটু উঠিয়ে বসা/ উভয় হাটু বিছিয়ে 
নামাযের মতো বসা। এসবের মধ্যে 
তাশাহহুদের' মতো করে বসা। এই 
পন্থায় উভয় পক্ষের জন্য নিরাপত্তার 
বিধান রয়েছে। এটি হলো যারা 
গৃহতলে বসে বসে পড়ালেখা করেন ও 
করান তাদের জন্য । 

মাদরাসার শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি 
অপারগতার কারণে চেয়ারে বসে ক্লাস 
নেন তাহলে অবশ্যই তাকে এমনভাবে 
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অবস্থা ভেসে না উঠে, কিংবা বোঝা না 


রক্ষা হয় না তেমনি একজন 


যায়। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এইক 
কথা। 


অবিবাহিত শিক্ষক নিজেকে সম্ভ্রম 
রাখাও দুঃসাধ্য । আর যদি ভেসে উঠে 


যারা চেয়ার-টেবিলে বসে পড়ালেখা 
করেন ও করান তারা চেয়ারে বসা 
অবস্থায় উভয় পা নামাযে দীড়ালে 
যেমন উভয় পা মিলিয়ে রাখে মেয়েরা 
তেমনি উভয় পা মিলিয়ে রাখবে । 
ছাত্র-ছাত্রী আর শিক্ষক-শিক্ষিকা একে 
অপরের পা নাড়াচাড়া করা, 


শরীরের অবয়ব; তা হলে কী করে 
রক্ষা হবে দুনিয়ার জান্নাত? হবে না। 
মহিলাদের কাপড় ও বাস্তসতা আর 
মা-বাবর দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত 
আত-তাওহীদের মার্চ'১৯-এ দেখতে 


খেলাধুলাও করা শিষ্টাচার বিবর্জিত 


পারেন, ঈমানী পোশাকে বেঈমানী 


কাজ। এর কারণে উভয় উভয়ের 
সামনে হালকা হয়ে উঠে এবং এখান 
থেকেও ধর্ষণের সূত্রপাত হতে পারে । 


নীলনকশা  প্রবন্ধটি। অন্তর্জালেও 
পাবেন। 
বর্তমানে স্কুল, কলেজ আর 


ক্লাস চলাকালীন নাক-কান- গলা আর 


ইউনিভারসিটির ছাত্রীরা আজ দৃষ্টিনন্দন 


পা ধরে খেলা না করা। প্রয়োজন হলে 
ধরা যায় তবে তার আদব রক্ষা করেই 


নেকাব আর বোরকা পরিধান করে। 
চোখে পড়ার মতো। আমি তাদের 


ধরতে হবে। বিশেষভাবে কুরআন 
শরিফ, কিতাব, কিংবা আরবি বই 
অথবা ইসলামি পুস্তকাদি পড়ার সময় 


সাধুবাদ জানাই । তবে বোরকা-নেকাব 
কেমন হবে? এমন একটি প্রশ্ন থেকেই 
যায়। বলছি, বোরকা-নেকাৰ এমন 


নাক-কান- গলা আর পা ধরে খেলা 


হতে হবে যার পরিধান ভিন্নচোখকে 


করা চরিত্র বিবর্জিত কাজ। ধরলেও 
বেশ সতর্কতার সহিত ধরা। এর 
কারণেও একেঅন্যের সামনে হালকা 


আকৃষ্ট করবে না। বিস্তারিত পূর্বে। 
আর জ্ঞানীরাই শিক্ষা গ্রহণ করে 
থাকেন। 


হয়ে উঠতে পারে । মনে পড়ে গেলো 
মুফতী আযম রেহ.)-এর কথা । “ক্লাস 


বোরকা-নেকাব পরিধান করবে কারা? 
এ সম্পর্কে তিনটি বিষয় প্রথমে 


চলাকালীন কোনো ছাত্র পা ধরলে 
তাকে হাত ধুয়ে আসতে বলতেন ।' 

ছাত্রী আর শিক্ষক-শিক্ষিকার কাপড় 
কেমন হবে? এমন প্রশ্নের উত্তর এক 
কুরুচিপূর্ণ আলোচনা । এরপরেও 
সময়োপযোগী বলে কথা । উভয় 


আমাদের জানবো । 


অবস্থা আর অবস্থান যেন ফুটে না 
উঠে। শুধু  বোরকা-নেকাব 
পরিধানের নাম পর্দা নই, বরং 
মেয়েদের শারীরিক উচানিচা না 
বোঝা যায় এমন পরিধানের নামই 
পর্দা বা হেজাব। পর্দা না কোনো 
বোরকার নাম, না কোনা নেকাবের 
নাম, না কোনো আবায়া আর হাফ- 
কোয়াটার বোরকার নাম! কী এক 
সময়ে এসে আমরা উপনীত হয়েছি, 
যেসময় মেয়েরা অর্ধেক জিনস আর 
অর্ধেক প্িপিং ক্ষিন-সোস বোরকা 
পরিধান করে হাটাচলা করে! তা 
কখনো চারিত্রিক বোরকা হতে 
পাণ্ে না, বরং এটি “বোরকা' 
নামের আত্মপ্রতারণা এবং 
পতিতাপাড়ার পোশাক ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 
দুই. কাদের ওপর পর্দা ফরয? 
সাবালেগ ছেলেমেয়ের ওপর 
চোখেমুখে পূর্ণরূপে পর্দা আদায় করা 
ফরয। 
তিন. কারা পর্দা করবে? কেন পর্দা 
করবে? আমি মনে করি পর্দা করার 
ক্ষেত্রে মেয়েরা কোরবানি আর 
আকিকার ছাগলের ন্যায় অর্থ্যৎ 
ছয়মাসি ছাগলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 


এক. পর্দা কী? উত্তর: পর্দা মেয়েদের 
রক্ষাকবজ । পর্দা হল একজন মেয়ে বা 


যদি তা দেখতে এক বছরি ছাগল মনে 
হয় তাহলে তা দিয়ে কুরবানি শুদ্ধ 


মহিলাকে হায়েনাদের কুদৃষ্টির ঝাপটা 


হবে; তেমনিভাবে নাবালেগ মেয়েদের 


থেকে বাঁচাবার একমাত্র হাতিয়ার । 


দেখতে যদি সাবালেগা মনে হয়, 


তবে পূর্ণ পর্দা হওয়া বাঞ্চনীয় । পর্দার 


পক্ষের পরিধেয় পোশাক হতে হবে 
নিখুত কাজের মোটা সুতি কাপড়ের । 
পাতলা ও অসুতি এবং বাটিক ও 
সিলিক হয়ে মোটা হলেও চরিত্র 
বিবর্জিত। যেহেতু শরীয়তের উদ্দেশ্যই 
হল পর্দার মধ্য দিয়ে মেয়েদেরকে 
দুনিয়ার জান্নাতে রাখা । আর এইসব 
কাপড় পরিধান করলে শরীয়ত যেমন 


প্রকারভেদ অনেক, তবে দুই প্রকারের 
কথা বলছি। 


কিংবা এতো বড় হল যে, মানুষের 
চোখে আসে অথবা ভিন্ন ব্যক্তির অভিন্ন 
চোখে ভিন্ন ভিন্ন উকিবুঁকি দিতে বাধ্য 


১. চোখের পর্দা: যার দ্বারা প্রতিনিয়ত 
পাপ করেই চলছে প্রাপ্তবয়সে 
উপনীত উভয়সমাজ (নারী-পুরুষ) । 

২.শারীরিক পর্দা: এমন কাপড় 
পরিধান করতে হবে, যা পরার পর 
নারী-পুরুষের শরীরের কোনো 


করে, তাহলে নিশ্চিত করে বলতে 
পারি যে, সেই নাবালেগ মেয়ে 
অবশ্যভ্ভাবি বালেগ মেয়ের হুকুমে চলে 
আসবে এবং পূর্ণ পর্দার আওতাভুক্ত 
হবে। অন্যতাই তার অভিভাবকগণ 
জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আমরা কি 
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দৈনিকে দৈনন্দিন দেখছি না মাত্র ৩-৫ 


গবেষকগণ মন্তব্য করেছেন। তারা 


বছরি মেয়েরাও আজ ধর্ষণের শিকার! 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

£0620555 পঞ জি তেন 25 পু 
০8৩০158৫152 

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও 

তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের 

আগুন থেকে বাচাও । এবং যার ইন্ধন 

হবে মানুষ আর পাথর |” 

আমি তার ছাত্রীর) বাবা নই। সে 


সন্ধান দিন। আর না হয় তার 


আরও বলেছেন যে, “শুরুর জ্ঞান সুন্দর 


পরিসমাপ্তির জন্য দায়ি থাকবেন 


আর পবিত্র হয় যার, বাকি জীবন 
অসুন্দর আর অপবিত্র হয় না তার।” 


অভিভাবকগণ। এমন বেয়াড়াদের 
সংশোধন করতে আজ শিক্ষকসম্প্রাদায় 


আর আমি নিজেও প্রসিদ্ধ উক্তি 
বাস্তবায়ন করার প্রতি বেশ হুশিয়ার 

উক্তি: আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও 
আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি 
দেব।_-নেপোলিয়ন। 

একটি প্রশ্নোত্তর: কোন শিক্ষায় শিক্ষিত 


আমার মেয়ে নয়। এ জন্য 
শিক্ষকসম্প্রদায়কে সবিনয়ে সম্বোধন 


মা চেয়েছিলেন নেপোলিয়ন? 
ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত মা যদি না 


করে বলছি, আমরা নিজেদেরকে 


চান, তাহলে চাওয়াটিও ভুলে ভরা 


চোখের গোনাহ থেকে বাচাবার চেষ্টা 


তার। কারণ যেই মায়ের কাছে 


করি। সহজ ভাষায়, চোখের গোনাহ 
থেকে বাচি। অন্যতাই চলমান ধর্ষণীয় 


ইসলামি জ্ঞান নেই সেই মা, মা হতে 
পারেন বটে, তবে, পূর্ণ শিক্ষিত মা 


সমস্যার উত্তরণে জোয়ার আসতে 


হতে পারবেন কী করে। কারণ 


থাকবে । সে ছোত্রী) জন্মসূত্রে আমার 
নয়। আমার হলে তো আমারই মেয়ে 
হিসেবে পড়াতাম আর ভিন্ন চোখে 
তাকাতাম না। যেহেতু আমার মেয়ে 
নয় সেহেতু তার দিকে ভিন্নচোখে 


সভ্যতার ধর্ম ইসলাম মানুষকে কেবল 
সভ্যতাই শিখিয়ে থাকে । ইসলামি 
শিক্ষা ব্যতীত অন্য শিক্ষা যতই থাকুক 
তাদের, তারা (সেই মায়েরা) সম্পন্ন 
সুশিক্ষিত মা হবেন না যতক্ষণ 


দেখার চলমান ধর্ষণীয় সমস্যা-সমাপ্তির 
ইতি টানতে চাইছে শয়তান । আর সে 


ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন না। তারা 
ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে 


প্রকাশ্য শক্র হয়ে হারদম অজান্তে 
কাজ করেই যাচ্ছে। আর আমিও 


ছেলেমেয়েদের কী শিখাবেন! যার 
প্রমাণ মিলছে মহান মহান 


স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি আর 
থাকেন। তবে শিক্ষকসম্প্রদায় যেন 
অবশ্যই সুশিক্ষিত হন, আর না হয় 
চলমান সমস্যার উত্তরণের পরিবর্তে 
সমস্যার কারণ হয়ে দীড়াবে। হাদীসে 
আছে “তোমাদের প্রত্যেকজন 
দায়িতৃশীল আর তোমাদের 
প্রত্যেককেই নিজ দায়িতু সম্পর্কে 
জিজ্ঞেসা করা হবে ।” (সহীহ আল-বুখারী 
ও মুসলিম) 

যারা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি আর 
মহিলা মাদরাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল 
এবং শিক্ষক মহোদয়গণ আছেন 
চলমান সমস্যার উত্তরণ নিয়ে ভাবা 
আমাদের কাজ; আমরা আমাদের 
কাজে অন্যদের দখলদারি না দিয়ে 
নিজেরাই চিন্তা করি পর্দা, ধর্ষণ ও 
চলমান সমস্যার উত্তরণ কীভাবে 
সম্ভব। আর ভাবি আপনি আর 
আপনার প্রতিষ্ঠান কতটুকু নিরাপদ এই 
নগণ্য ব্যক্তির কিছু দিকনির্দেশনার 


অস্থায়ী স্বাদ আস্বাদন করছি! আর 
শিকার করছি আমার মেয়ের বয়সী 
অন্যের মেয়েকে!!! আমার মেয়েকে 
যদি অন্য কেউ ...£! 


পশ্চিমাদেশগুলোতে । উন্নত রাষ্ট্রে আজ 
গণধর্ষণের যে ভয়াবহতা বিরাজ 


চলমান সমস্যার উত্তরণের বিষয়ে । তা 
একমাত্র আপনি বা আপনারা জানেন। 


করছে, তার জন্য একমাত্র দায়ী তার 
দেশ; আর সেকারণে বেয়াড়া 


আলোচ্য বিষয়ে নজর রাখলে আশা 
রাখি ৬, ৯, আর ১২ বয়সী কাউকে 


যারা বিবাহিত তারাই হবেন একমাত্র 


সন্তানদের বেলাই প্রথমে অশিক্ষিত 


বিচ্ছিনবাদীদের অমানবিক আচরণের 


ছাত্রীদের শিক্ষক। বিবাহিত শিক্ষক 


মা-বাবার ঘাড়ে দোষ চাপান 


পাওয়া না গেলে অন্ততপক্ষে সুন্দর 


বিজ্ঞজনেরা । ছোট বয়সে তাকে শিক্ষা 


শিকার হতে হবে না, পরে দুষ্টুরাও 
মিষ্টের কাতারে চলে আসবে । তওফীক 


চরিত্রের কাউকে দেখতে হবে । তবে 


দেওয়ার সুযোগ ছিল, আর তখন সে 


বাহ্যিক দীনদার অবস্থা দেখেই 
আপনাকে ব্যক্তি নির্বাচন করতে হবে । 


ছিল এক গলিত মোম। যাকে স্বর্ণে 
রূপায়নের সুবর্ণসুযোগ ছিল। সেই 


কী আর করার! এটি অপারগতা । তবে 


সময়ে বাচ্চাকে যাই শিখানো হয় তাই 


চেষ্টায় থাকতে হবে পরিচালকদের । 


সে “টিয়া পাখির মতো?" শিখতে পারে । 


ছাত্রীদের কেন পড়াবো? “মাতৃকোল 
একটি শিশুর পিওর প্রথম বিদ্যালয়” 


তাই বলি, অন্যান্য জ্ঞানে জ্ঞানী করার 
সুযোগ আছে। আগে আসল জ্ঞানের 


দানের মালিক একমাত্র বিধাতা। 
তিনিই সবকিছুর তাওফিক দাতা। 
আমীন । 


লেখক: সমাজকর্মি, চউাম বিশ্ববিদ্যালয় 


* আল-কুরআন, সুরা ইয়াসীন, ৩৬:৬৫ 
২ আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৩৬ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011791986159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০০0%. ০017/])817)1-179-121019-18010758 


সালাত-নামায 


পরে নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে 


সমস্যাঃ ফিকহের অনেক কিতাবে 
উল্লেখ আছে যে, ইকামতের সময় 
মুয়াধ্ষিন যখন ৪১৮০] 4০ ৬ বলবে 
মুকৃতাদীগণ তখন দীড়াবে। অথচ 


কি? 
মুইনুল ইসলাম 
হাটহাজারী 
সমাধান: ফিকহ ও ফতওয়ার 


আমরা সাধারণত মুয়াফযিন ইকামত 
শুরু করার আগেই দীড়িয়ে যাই। 


কিতাবাদি থেকে বোঝা যায়, যদি এ 
ধরনের পাতলা লুঙ্গির ওপর সতর 


জানার বিষয় হলো, এক্ষেত্রে কোনটা 


উত্তম? 

তকি উদ্দীন 
সমাধানঃ ফিকহ ও ফতওয়ার 
কিতাবাদি থেকে বোঝা যায়, যদি পূর্ব 
থেকেই কাতার সোজা করা থাকে, 
তাহলে ১১] ৫০ ৬৩ ০ ৬ 
১১এ। বললেই দীড়ানো উত্তম । নতুবা 
তাকবীরে উলায় প্রথম তাকবীর) 


ঢাকা যায় পরিমাণ মোটা অন্য কোন 
জামা ইত্যাদি না পরে শুধু সেই লুঙ্গিটি 
পরে অথবা তার ওপর এতো পাতলা 
পোশাক পরেছে যে উভয়টি মিলেও 
সতর ঢাকা যায় পরিমাণ মোটা না হয় 
তাহলে এধরণের পাতলা কাপড়ে 
নামায তো শুদ্ধ হবেই না বরং সতর 
ঢাকার ফরয তরক করার কারণে 
গুনাহগার হবে। তাই নামায পুনরায় 
পড়তে হবে । সুরা আল-আ'রাফ: ৩১, সুনানে 
আবু দাউদ: ১/৯৪, রদ্দুল মুহতার: ২/৮৪, আল- 


সমাধান: চার রাকাআত বিশিষ্ট সুন্নাত 
কিংবা নফল নামাযের শেষ দুই 
রাকাআতে সুরা ফাতেহার সাথে অন্য 
একটা সুরা মিলানো ওয়াজিব। কেউ 
যদি ভুলে তা ছেড়ে দেয়, তাহলে সাহু 
সেজদা করে নিলেই নামায শুদ্ধ হয়ে 
যাবে। তবে যদি ইচ্ছাকৃত ছাড়ে 
তাহলে নামাঘটি পুনরায় পড়া তার 
যিম্মায় ওয়াজিব । মুসলিম শরীফ: ১/১৬৯, 
ই'লাউস সুনান: ৭/১৮৭, হিদায়া: ১/১২৪ 

সমস্যা: কয়েকজন আলেম-ওলামার 
সাথে একদিন সফররত অবস্থায় রাস্তার 
পাশে একটি মসজিদে আসরের 
নামাযাদায়ের জন্য অবতরণ করে দেখি 
জামায়াত শেষ হয়ে গেছে। (আমরা 
সকলেই ছিলাম মুসাফির) তাই 
চেয়েছিলাম সকলে একসাথে 
জামায়াতে আসরের সালাত আদায় 


ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবাআ: ১/১৫২, আল- 


শরীক, ১৬০০ ১. (কাতার সোজা 
করা) ও সহীহ হাদীসের অনুসরণার্থে 


ফিকহুল হানফী: ১/১৬১ 


করবো। কিন্তু সাথীদের কেউ কেউ 
ভিন্নমত পোষণ করে বললো একাকী 


সমস্যাঃ আমরা জানি, চার রাকাআত 


ইকামত শুরুর সাথে সাথেই দীড়িয়ে 
যাওয়া উত্তম। মুসলি শরীফ: ১/১৮২, 
মুওয়াভা মালেক: ৫৪, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
১/৭১, বাহরুর রায়িকঃ ২১২৫৭ 

সমস্যা: বর্তমানে দেখা যায় ফ্যাশন 
করতে গিয়ে এতো পাতলা সাদা লুজি 
পরা হয় যার ফলে অনেক সময় নামায 
আদায় করলে পিছন থেকে সতরের 
আকৃতি দেখা যায়। এমনকি অনেক 
সময় শরীরের রং বোঝা যায়। জানার 
বিষয় হলো, এ ধরনের পাতলা লুি 
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বিশিষ্ট নামাযের শেষ দু'রাকাআতে 


পড়াই উত্তম হবে। তাই শেষ পর্যন্ত 
জামায়াতে পড়া হলো না। জানার 


কিরাআত পড়া ফরয নয়। কিন্তু সুনত বিষয় হলো, উল্লিখিত অবস্থায় 
কিংবা নফলের শেষ দু'রাকাআতেও আমাদের জন্য দ্বিতীয়বার জামায়াতে 
কিরাআত পড়া ফরয। জানার বিষয় নামায আদায় জায়েয হতো কিঃ 

হলো, সুন্নত কিংবা নফলের শেষ মুহসিনুদ্দীন 
রাকাআতে অন্য একটা সুরা মিলানোর ফকির হাট, চট্টথাম 
হুকুম কী? কেউ যদি ভুলে কিংবা সমাধানঃ ফিকহ ও ফতওয়ার 


ইচ্ছাকৃতভাবেই সুরা না মিলায়, 

তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে কি? 
মাসউদ 
উত্তরা, ঢাকা 


কিতাবাদি থেকে বোঝা যায় এ বিষয়ে 
উসুলি বা মুল কথা হলো গাইরে 
মহল্লার মসজিদে অর্থাৎ যেসব 


মসজিদে ইমাম, মুয়াযযিন ও মুসল্লী 
_)॥ আত্তান্তহীদ ২৭ 
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নির্ধারিত নেই এবং জামায়াতেরও 
কোন ব্যবস্থাপনা নেই, সে সকল 
মসজিদে তাকরারে জামায়াত শুধু 
জায়েযই নয়, বরং উত্তমও বটে । আর 
মহল্লার মসজিদে অর্থাৎ যেসব 


সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনাও আছে, সে 
সকল মসজিদে তাকরারে জামায়াত 
জাহিরী বর্ণনামতে ইমামত্রয়ের নিকট 
মাকরুহ (েক্তিশালী বর্ণনামতে 


উঠা অবস্থায় যদি মুকতাদী রুকুতে 
যায় অর্থাৎ প্রশ্ন উল্লিখিত অবস্থায় রুকু 
পেয়েছে কী পায়নি এব্যাপারে 
ফুকাহায়ে কেরামের দুই ধরনের উক্তি 
পাওয়া যায় আহসানুল ফতওয়াসহ 
অনেক ফতওয়ার কিতাবে রুকু 


পাওয়ার মতকে প্রধান্য দিয়েছেন। 
বুখারী শরীফ: ১/৭১, ই'লাউস সুনানঃ 
৪/৩৩৪, ফাতাওয়ায়ে ২/৫১৬, 
আহসানুল ফতওয়া: ৩/২৮৮ 


সমস্যাঃ ইমাম সাহেব যদি সিজদা 


আহার করা হারাম সেগুলোকে যদি 
(আহার করা ছাড়া অন্য) কোন কাজে 
যথা_ ওষুধ বানানো, পরিবহন বা অন্য 
কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে উপকার 
হাসিল করা, লাভবান হওয়া যায় (ওই 
ধরণের পশু আহার করা হারাম হলেও) 
সেগুলোর বেচা-কেনা জায়েয ও বৈধ। 
শুয়োর তা যেমনিভাবে আহার করা 
হারাম তেমনি ভাবে তার শরীরের 
কোন অংশের ক্রয়-বিক্রয় এবং 


অবস্থায় থাকে, তখন কোন ব্যক্তি 


চাইলে তার করণীয় কী? সেকি 


জামায়াতে পড়লে ও পড়তে পারতেন । 
তিরমিযী শরীফ: ১/৫৩, ই'লাউস সুনান: 
8/২৭১, _ আল-ফিকহুল ওয়া 
আদিল্লাতিহি: ১/১৬৩, রদ্ছুল মুহতার: ২/২৮৮ 
সমস্যাঃ কোন ব্যক্তি যদি ইমাম 
সাহেবকে রুকু অবস্থায় পায় এবং 
সাথে সথে তাকবীর বলে নামাযে 
শরীক হয়ে যায়, কিন্তু সে রুকুতে 
পৌছার আগে আগে ইমাম সাহেব রুকু 
থেকে উঠে যায় (অর্থাৎ সে রুকুর 
দিকে যাচ্ছে আর ইমাম সাহেব রুকু 
থেকে উঠছে) এ অবস্থায় সে সেই 
রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য করা 


যাবে কি? 
শরীফ হুছাইন 
কক্সবাজার 
সমাধান: কোন ব্যক্তি যদি ইমাম 
সাহেবকে রুকু অবস্থায় পেয়ে সাথে 
সাথে দীড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলে 
রুকুতে শরীক হয়ে যায়, তাকে সেই 
রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য করা 
যাবে । তবে ইমাম সাহেব রুকু থেকে 
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সমাধান: কোন ব্যক্তি যদি জামায়াত 
চলাকালীন মসজিদে এসে উপস্থিত 
হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যে অবস্থায় 
হোক না কেন তাকে তাকবীর বলে 
সাথে সাথে ইমাম সাহেবের সাথে 
শরীক হয়ে যেতে হবে; যদিওবা ইমাম 
সাহেব সিজদা কিংবা তাশহুদে থাকুক 
না কেন, ইমাম সাহেব উঠা পর্যন্ত 
প্রয়োজন নেই। সুতরাং মাসবুকের 
জন্য মসজিদে এসেই ইমাম সাহেবের 


সাথে নামাযে শরীক হয়ে যাওয়া চাই। 
তিরমিধী:. ১/১৩০, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
২/৫১৭, বাহরুর রায়িক: ২/৭৭, ফাতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ১৯৭ 


সমস্য: যে সব পশুর গোস্ত আহার করা 
শরীয়তে হারাম যেমন- শুয়োর, বানর, 
বাঘ, হাতি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি 
এগুলো বিক্রি করে টাকা পয়সা নেওয়া 
জায়েয হবে কি না? 


আবদুল কাদের 


বিক্রিত টাকা পয়সাও হারাম। 
25 ৭/৪৭৮, সিরাজিয়া: ৯৭, 
£৩/৮৫ 


তালাক 

সমস্যা: স্বামী তার স্ত্রীকে একটি নির্দিষ্ট 
জায়গায় যেতে নিষেধ করেছে। 
তারপরও সে সেখানে গিয়েছে। স্বামী 
তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, 
“আমি যাইনি । এরকম চার বার শপথ 
দিয়ে জিজ্ঞাসা করার পরও সে বলল, 
“আমি যাইনি*। কিন্তু বাস্তবে মহিলা 
সেই জায়গায় গিয়েছিলো । তাই স্বামী 
তাকে বলল, “তোমাকে এক তালাক; । 
স্ত্রী বলল কী জন্য? স্বামী বললো, “দুই 
তালাক" স্ত্রী বললো, “কী জন্য'? স্বামী 
বলল, “ওখানে যে গিয়েছ, তার জন্যঃ । 
এখন তাদের জন্য সংসার করা বৈধ 
কিনা? 


মু. শাহীন আলম 

চট্টগ্রাম 

সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী যখন 
স্ত্রীকে সম্বোধন করে কোন শর্ত বিহীন 
প্রকাশ্য ভাষায় এক এক করে তিন 
তালাক দিয়ে ফেলেছে, তার দ্বারা স্ত্রীর 
ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে। তালাক দেওয়ার পর থেকে 
তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও 
ঘর সংসার করা পক্ষির হারাম ও না- 
জায়ে। আর তালাকের পর 
বিশুদ্রভাবে তাদের পুনরায় বিয়ে- 


সমাধান: মুসমানদের জন্য ভশিয়োর 
ব্যতীত অন্যান্য) যেসকল পশুর গোস্ত 


বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ 
নেই। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীকে একসাথে 


॥ আত্তান্তহীদ ২৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
তিন তালাক দিলে স্ত্রীর ওপর তিন 


যে, আমাকে ভালো না লাগলে 


তালাক পতিত হওয়ার ফতওয়ার ওপর 
আমাদের চার ইমামের ইজমা এবং 
ইমাম বুখারী (রাযি.)-এর এঁক্যমত 
রয়েছে । সুরা আল-বাকারা: ২৩০, বুখারী 
শরীফ: ২/২৯১, শরহে নববী: ১/২৭৯, 
ফতওয়ায়ে শামী: ৪/৪৩৪ 
সমস্যাঃং কোন ব্যক্তি যদি কোন 
বিষয়ের ওপর কুল্লামা তালাকের ওপর 
মিথ্যা শপথ করে তখন শরীয়ত মতে 
বিয়ে করার কোন পদ্ধতি আছে কিনা? 
মু. হাসান 
চকরিয়া 
সমাধান: প্রশ্নপত্রে যেভাবে তালাকের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে হিসেবে 
সে কোন মহিলাকে সরাসরি বিয়ে 
করতে পারবে না। বরং নেকাহে 
ফুযুলীর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে 
তখন উক্ত তালাক পতিত হবে না 
উল্লেখ্য যে, ফুযুলীর পদ্ধতি কাগজ 
পত্রে লিখে দিলেও ফিকহ ফতওয়ায় 
অনভিজ্ঞ লোক তা বুঝে না। কেননা 
নেকাহে ফুযুলী খুব জটিল বিষয় 
তাতে একটু এদিক-ওদিক হলে বিয়ে 
শুদ্ধ হবে না। তাই কোন অভিজ্ঞ 
মুফতীর দ্বারা তা সম্পন্ন করতে হবে 
হিদায়া:২/৩৮৬, বাহরুর রায়িক: 8/৭, 
ফতওয়ায়ে শামী; ৩/৩৪৫ 
সমস্যা: আমার স্ত্রী একটি প্রাইমারি 
স্কুলের শিক্ষিকা । ১ ছেলে এবং ২ 
মেয়ে নিয়ে আমাদের সুখের সংসার । 
সে পাচ ওয়াক্ত নামাযসহ প্রায় সকল 
প্রকার ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। 
গত কিছুদিন পূর্বে সে বাপের বাড়ি 
যায়। আমার ভাইগণ আমাকে ফোন 
করে জানান আমার স্ত্রী নাকি একে 
একে তাদের সবাইকে ফোনে অকথ্য 
ভাষায় গালি-গালাজ করেছে । শুনে 
আমি খুব মর্মাহত হয়ে তাকে ফোনে 
এথেকে বিরত থাকতে বলি। উত্তরে 
সে আমাকে বলে প্রয়োজনে তোকেও 
গালাগালি করব এবং মারবো, কোন 
ছাড় নেই। তখন আমি রাগান্বিত হয়ে 
ম্যাসেজে খুব গালিগালাজ করে বলি 
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ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে নোটিশ 
পাঠাও। এর দু'দিন পরে সে পুনরায় 
কল দিয়ে জানতে চেয়ে বলে তোর 
সিদ্ধান্ত কী? আমি বললাম যে, আমার 
কোন সিদ্ধান্ত নেই, সিদ্ধান্ত তোমার । 
সে আবার জিজ্ঞাসা করলে বলি, 
সিদ্ধান্ত তোমার হাতে । তখন সে বলে, 
“যা দিচ্ছি। সে গালি-গালাজ করে 
আর বলে, যা তুই আরেকটা বিয়ে 
করে ফেল, আমিও আরেকটা বিয়ে 
করে ফেলব। উল্লিখিত ঘটনায় 
শরীয়তের বিধান কী? কুরআন 
হাদীসের আলোকে জানাবেন । 


পর্যায়ে তালাকের ব্যাপারে স্ত্রীকে 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেছে, যাকে 
ইসলামের পরিভাষায় তালাকে 
তাফওয়ীয বলা হয়। কিন্তু স্ত্রী নিজের 
ওপর তালাক ব্যবহার না করে স্বামীকে 
কিনায়া অর্থাৎ অস্পষ্ট শব্দে তালাক 
দিয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, 
শরীয়তে কোন অবস্থাতেই স্ত্রী স্বামীকে 


সমস্যা: আমি আমার স্ত্রীর সাথে 
কথাকাটাটির এক পর্যায়ে প্রথমে এক 
তালাক দেই। তারপর বিভিন্ন ধরণের 


তালাক মোবাইলের মাধ্যমে দিয়েছি। 
পরবর্তীতে আমি আমার বন্ধু-বান্ধব, 
আত্মীয়-স্বজন ও মৌলভীর কাছে 
জানতে পারলাম যে, তিন তালাক হয়ে 
গেছে। একথা সঠিক কিনা? আমি 
তাদের কথা মতে তিন হায়েয 
অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে 
দিয়েছি এবং উক্ত তালাকের ইদ্দতও 
অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় 
তাকে আমি পুনরায় বিয়ে করতে পারব 


কিনা? 
হামিদুল্লাহ 
সিলেট 
সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনামতে স্বামী 
কর্তৃক স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর 
সে যদি তালাকের সাধারণ ইদ্দত তিন 
মাসিক স্রাব অতিবাহিত করার পর 
অন্য স্বামীর সাথে শরীয়ত সম্মতভাবে 
কমপক্ষে দু'জন পুরুষ সাক্ষীর 
উপস্থিতিতে আকদে নিকাহ এবং 
দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস ইত্যাদি 


তালাক দিতে পারে না এবং তালাক 
দিলেও তা স্ত্রীর ওপর পতিত হবে না। 
তা দ্বারা বিয়ে বিচ্ছেদও হয় না। 
কেননা শরীয়তে তালাকের একক 
মালিক স্বামী, স্ত্রী নয়। স্ত্রী হলো 
তালাকের পাত্রী। সুতরাং আমাদের 
তাহকীক মতে উক্ত কথার দ্বারা স্ত্রীর 
ওপর কোন তালাক পতিত হয়নি এবং 
আপনাদের বিয়ে বিচ্ছেদও হয়নি 
বরং নিকাহ এখনো বহাল রয়েছে 
উল্লেখ্যে যে, স্বামী মোবাইলের 
ম্যাসেজের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের 
মাধ্যমে যে নোটিশ পাঠাতে বলেছে তা 
যেহেতু তালাকের কোন সরীহ শব্দ ও 
কিনায়া শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই তা 
দ্বারাও স্ত্রীর ওপর কোন তালাক পতিত 
হয়নি। বায়হাকী শরীফ: ৭/৫৯১, মাবসতে 
সরাখসী: ৬/২৫১, রাদ্দুল মুহতার: ৪/৪৪৩১ 


হওয়ার পর সে তালাক দিয়ে থাকে 
এবং উক্ত তালাকের সাধারণ ইদ্দত 
তিন মাসিক স্রাব যদি অতিবাহিত হয়ে 
যায় তাহলে তাকে নতুনভাবে বিয়ে 
করে তার সাথে ঘর-সংসার করা 
শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ । সুরা 
আল-বাকারা: ২৩০, বুখারী শরীফ: ২/৭৯১, 
রদ্দুল মুহতার: ৪/৪৩৪, হিদায়াঃ ২/৩৯৯ 

সমস্যা: আমার বোনকে প্রায় পাচ বছর 
পূর্বে নোয়খালীর এক ছেলের সাথে 
বিয়ে দেই। আমার মা-বাবা একটু 
গরম মেজাজের হওয়ায় বোনের 
জামাতা আমাদের বাড়ি তেমন বেশি 
আসতে পারে না। আমার বোন বিয়ের 
পর আমাদের বাড়ি থাকাকালীন আমার 
মামা সম্পকীয় এক ছেলে তার সাথে 
গোপন সম্পর্ক করে তাকে রাঙ্গামাটি 


॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 
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নিয়ে যায় এবং কোর্ট ম্যারেজের 
মাধ্যমে তারা বিয়ে করে। এমনকি 
দেড় লক্ষ টাকা কাবিন ঠিক করে। 
প্রায় দেড় মাস পরে ওখান থেকে 
এখন আমার বোনের আগের স্বামী 
আমার বোনকে আবারও তার বিয়ের 
মধ্যে রাখতে চায় এবং সে আমার 
বোনকে তালাকও দেয়নি। আমার 
বোনও প্রথম স্বামীর সাথে থাকতে 
চায়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোর্ট ম্যারেজ 
করে বিয়ে করেছে সে বলছে তাকে 
আমার বোন না দিলে সে গলায় ফাঁস 
দেবে। এখন হযরতের কাছে আমার 
জানার বিষয় হল, আমার বোনের 
প্রথম স্বামীর বিয়ে বহাল আছে কি না? 
এবং দ্বিতীয় বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে কিনা? 


করা হয়। তারপর সেই লোকের 
পরিবার বাড়িসহ জায়গা অন্য এক 
ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে চলে যায় 


যায়। কিন্ত বর্তমান মসজিদ কমিটি 
পাল্টানো জমির বদলে অন্য আরেকটি 
রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমিন যা দোকানের 


যে ব্যক্তি জায়গা ক্রয় করেছিল তার 


জন্য যোগ্য । ওটা দিয়ে পাল্টাতে চায়। 


জন্য পুরনো বাড়িটা যথেষ্ট হচ্ছে না 
তাই সে নতুন করে বাড়ি বানাতে 
চাচ্ছে। আর তার কাছে জায়গা এত 
সংকীর্ণ যে, ওই দাফনকৃত জায়গা 
ছাড়া অন্য কোথাও জায়গা নেই 
এখন সে কি ওই দাফনকৃত কবরের 
ওপর বাড়ি বানাতে পারবে? আর যদি 
ওই কবরকে সরাতে হয় তহলে 
কিভাবে সরাবে? পদ্ধতিটা উল্লেখ 
করবেন। অথবা বাড়ি বিক্রি করেছে 
কিন্ত কবর বিক্রি করেনি । মৃত ব্যক্তির 
কোন ওয়ারিশও বেঁচে নেই। সেই 
অবস্থায় কররের ওপর বাড়ি বানাতে 
পারবে নাকি পারবে না। আমাদেরকে 


আর সে আগের স্বামীর কাছে ফিরে 
যেতে চাইলে নতুনভাবে বিবাহের 
প্রয়োজন আছে কি না? 


শাহেদ 
আনোয়ারা 


সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় উক্ত প্রথম 
স্বামী যখন কোন তালাক দেয়নি এবং 


জানালে উপকৃত হব। 


এখন আমার জানার বিষয় হলো, 
আগের মৌখিকভাবে পাল্টা-পাল্টি 
সহীহ হয়েছে কিঃ আর বর্তমানে 
আবার পাল্টাতে চাইলে জমির 
মালিকের ওপর পুনরায় পাল্টানো 
ওয়াজিব কিনা? শরীয়ার আলোকে 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 


মাও. ছাবের 

সাতকানিয়া 

সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় ওয়াকফিয়া 
জমিন অকেজো হওয়ায় এবং তার 
দ্বারা মসজিদের কোন ফায়দা না 
হওয়ায় মসজিদ কমিটির সম্মতি ক্রমে 
যখন সে সময় ওয়কফিয়া জমি থেকে 
আরও উত্তম জমি দ্বারা এ এওয়াজ 


মু. রাকিবুল ইসলাম 
বান্দরবান 


সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় যদি 
কবরস্থান সহ বিক্রি করে থাকে তাহলে 
ক্রেতা তার খরিদা জায়গার ওপর যে 
কোন ধরণের হস্তক্ষেপ ও কাজ করতে 


স্ত্রীও কাবিননামার ধারা মতে নিজের 


পারবে । যদি কবর পুরাতন হয়, কবর 


ওপর তাফওয়ীযে তালাক ব্যবহার না 


খনন করা ছাড়াই তার ওপর ঘর 


করে যে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে তা 


ইত্যাদি বানানো উত্তম । আর যদি খনন 


শরীয়ত মতে সহীহ ও শুদ্ধ হয়নি। 
বরং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যে মেলামেশা 
ও ঘর সংসার করেছে তা নাজায়েয ও 
হারাম হয়েছে। তার জন্য আল্লাহর 
কাছে লজ্জিত হয়ে খাঁটি তাওবা করে 
পৃথক হয়ে যাওয়া একান্ত জরুরি। 
কেননা উক্ত মহিলা এখনও প্রধম 
স্বামীর বৈধ স্ত্রী হিসেবে বহাল রয়েছে। 
সুতরাং প্রথম স্বামীর কাছে থাকতে 
চাইলে কোন নতুন আকদের প্রয়োজন 


নেই। ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াং  ১/২৮০, 
ফতওয়ায়ে শামী: ৪/২৭৪, বাদায়ে সানায়ে; 
২/৫৪৮ 


বিবিধ 
সমস্যা: এক লোক মৃত্যুবরণ করলে 


করে ফেলে, তাহলে তার হাডিড এবং 
মাথার খুলি ইত্যাদি কোন কবরস্থানে 
গর্ত করে দাফন করে ফেলবে । আর 
যদি কবর ব্যতীত শুধুই জায়গা বিক্রি 
করে, তাহলে সেই কবর রেখে দিতে 
হবে। তার ওপর ক্রেতা কর্তৃক কোন 
হস্তক্ষেপ ও কাজ করা জাযেয হবে 
না। মুসলিম শরীফঃ ২০৫০, বাহরুর রায়িক: 
১/২৪৬, আদ-দুররুল মুখতার: ৩/ ১৪৫ 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় ওয়াকফের 
৪০ শতাংশ জমি ছিল। জমিগুলো 
চাষাবাদের অযোগ্য ছিল বলে ইজারা 
দেওয়া যাচ্ছিল না। ফলে মৌখিকভাবে 
মসজিদ কমিটির সম্মতিক্রমে অন্য 
একটি উর্বর জমির মাধ্যমে অদল-বদল 


তাকে তার বাড়ির আঙিনায় দাফন 
সেস্টেম্বর”১৯ 


করা হয়। এভাবে চল্লিশ বছর চলে 


বদল করা হয়েছে তা শরীয়তের মধ্যে 
লিখিতভাবে এওয়াজ বদল জরুরি 
নয়। অবশ্য বর্তমান মসজিদ কমিটি 
মসজিদের উপকারিতার জন্য যা চাচ্ছে 
এওয়াজ-বদলকৃত জমির মালিক যদি 
তাতে সম্মত হয় তাহলে তা জায়েয 
হবে। অন্যথায় নয়। বর্তমানে 
আমাদের দেশে শরয়ী কাজী না থাকার 
কারণে মসজিদ কমিটি বা মসজিদের 
মুতাওয়াল্লী শরয়ী কাজী হিসেবে গণ্য 


হবে । বাহরুর রায়িকঃ ৫/২০৩, ফতওয়ায়ে 
শামী: ৬৫৮৩, ই'লাউস সুনান: ১৩/১১২ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পিয়ার ফতওয়া বিভাগে এব 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসারি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিরি্ি ফোনে যোগাযোগ করুন । 
বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩০ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ইতিহাস মানুষকে সাহস যোগায়, 


ভারতের অধীনে থেকে যায় আর বাকি 


প্রেরণা দেয়। আমাদের সমস্যা হলে, 


লেখক পরিচিতি: বইটি যে সিলেটি 


ংশ বাংলাদেশের অধীনে সিলেট 


একজন আলেম লিখেছেন, তা তো 


আমরা নিজেদের গৌরবোজ্জল 


জেলা ও বিভাগ নামে পরিচিতি লাভ 


একেবারে স্পষ্ট । তার নাম: আবদুল 


ইতিহাস সংরক্ষণ করি না। সেগুলো 
স্মরণ রাখি না। সিলেটে অনেক 


করে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য 
ব্যক্তিগণ ওই বৃহত্তর সিলেটের যেমন 


আলিম। উপনাম: আবুল কাসিম । 
উপাধি: ইনআমুদ্দীন। তার পিতাও 


প্রথিতযশা প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ আলেমের জন্ম 


হতে পারেন, তেমনি বর্তমান সিলেটের 


হয়ে ছিল; যাদের সম্পর্কে বর্তমান 


হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় 


প্রজন্ম খুব কমই জানে । জানার তেমন 
কোনো ব্যবস্থাও নেই । কেননা পূর্ববর্তী 


না। তাছাড়া উভয়ক্ষেত্রে একথা তো 
বলাই যায়, তারা ছিলেন সিলেটি । 


ওই মনীষীদের কথা আমরা 
সেভাবেচর্চা করি না। অথচ এব্যাপারে 
আমাদেরকে আরও সতর্ক ও সচেতন 
হওয়া সময়ের দাবি। আজকের 
সংক্ষিপ্ত এই নিবন্ধে মাত্র কয়েকজন 
আলেমের উপাখ্যান পেশ করা হলোঃ 
যাদের রচিত গ্রন্থ শুধু বাংলা বা 
ছাড়িয়ে গিয়েছিলো । আরব-তুরস্ক 
পর্যন্ত যেগুলোর সংবাদ পৌছেছিলো । 
বরং চর্চিত ও পর্যালোচিত হচ্ছিলো । 
তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, তাদের 
সম্পর্কে সরেজমিন থেকে কোনো তথ্য 
পাওয়া যায়নি। ফলত বিভিন্ন বইয়ের 
উদ্ধাতিতে কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য পেশ করা 
হলো। আল্লাহ চাহে তো এই লেখা 
প্রকাশের পর বিভিন্ন মহল থেকে 
আরও তথ্য সামনে এসে যেতে পারে 
তবে স্মর্তব্য যে, দেশভাগের পূর্বে 
একটি বৃহৎ অঞ্চলকে সিলেট বলা 
হতো। দেশভাগের পর কিছু অংশ 


ইতিহাসবিদগণ সিলেটি নামেই 
তাদেরকে উল্লেখ করেছেন । 


এক. আবদুল আলিম সিলেটি 
গতদিন একটি কিতাব খুঁজতে গিয়ে 
অনলাইন সার্চ করলাম। কিং সাউদ 
ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে তা পেয়ে 
গেলাম। পাশাপাশি সন্ধান পেলাম 
দুর্লভ একটি আরবি বইয়ের। অবাক 
করার মতো বিষয় হলো, বইটির 
শব্দটিও সংযুক্ত! তা দেখে কৌতুহল 
বেড়ে গেলো । ডাউনলোড করে নিলাম 
বইটির পিডিএফ ভার্সন । অভিনিবেশ 
সহকারে একই বৈঠকে পড়ে ফেললাম 
পুরো বই। পড়ার সময় রীতিমতো 
প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য 
নোট করে রাখলাম । সেই নোটগুলোর 
আলোকে পাঠকদের সামনে বইও 
লেখকের সামান্য চিত্র তুলে ধরা 
হলো । 


একজন আলেম ছিলেন । পিতার নাম: 
শায়খ মাখদুম মুহাম্মদ হাদি। লেখক 
নিজের এবং পিতার নামের সঙ্গে 
“সিলেটি' শব্দটি সযত্বে যুক্ত করেছেন। 
এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, তারা 
ছিলেন সিলেটের অধিবাসী । তবে 
সিলেটের ঠিক কোন অঞ্চলে ছিল 
তাদের বসবাস তা নিশ্চিতভাবে এখনই 
বলা যাচ্ছে না। তবেএরও আগে 
আমাদের বের করতে হবে, লেখক যে 
সিলেটের কথা উল্লেখ করেছেন সেটা 
স্বাধীন বাংলাদেশের সিলেটই কিনা? 
না এটি দেশভাগের পূর্বেকার বৃহত্তর 
সিলেট; যার পরিব্যান্তি ছিলো আসাম 
পর্যন্ত? বিভিন্ন পারিপার্থিক সূত্র থেকে 
বোধগম্য যে, সেটি বর্তমান সিলেট 
বিভাগ নয়, বরং প্রাচীনকালের সেই 
বৃহত্তর সিলেটের প্রতিই ইঙ্গিত বহন 
করে। 

লেখকের জন্ম কিংবা মৃত্যুর তারিখ 
উল্লিখিত হয়নি এবং আপাতত তা বের 
করা যায়নি। তবে লেখক নিজ গ্রন্থে 
তার সমকালীন যেসব ব্যক্তির নাম 
উল্লেখ করেছেন তা থেকে একটা 
ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। বলা যায়, 
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তিনি ছিলেন তের শত শতাব্দী হিজরীর 
একজন আলেম । এই তথ্য বের করা 


মাতবাউন নাবাওয়ী । প্রথম ছাপা হয় 


যোগ করা হয়েছে। যেমন- অনুসন্ধানী 


১২৮৫ হিজরীতে । নাম থেকেই 


যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে । যেমন- বইটি 


বইয়ের বিষয়বস্ত অনুমেয় । হিদায়া ও 


প্রকাশিত হয়েছে লেখকের জীবদ্দশায় । 
ছাপা হয় ১২৮৫ হিজরী সনে। 
অন্যদিকে লেখক তীর বইটি উৎসর্গ 


যালালা বা সঠিক পথপ্রদর্শন এবং 
পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে বইটি রচিত। 
একটি ভূমিকা এবং দুটি অনুচ্ছেদে 


করেছেন তৎকালীন স্থানীয় রাজার 


তিনি বইটি সাজিয়েছেন। এতে লেখক 


নামে । রাজা ছিলেন নবাব তুরাব আলী 


বিশদভাবে তুলে ধরেছেন হিদায়া ও 


খান সালার জং। এ নবাব হায়দারাবাদ 


যালালার অর্থ, ভাবার্থ, ব্যাখ্যা- 


ও তৎপার্শ্বর্তী অঞ্চলের রাজ্যপ্রধান 
ছিলেন ত্রিশ বছর মেয়াদের জন্য, 


বিশ্রেষণ। সঠিক পথ লাভের উপকরণ 
এবং গুমরাহি বা পথভষ্টতার কারণ 


১৮৫৩ থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত । তার 


ইত্যাকার কতগুলো পয়েন্ট সুন্দরভাবে 


জন্ম হয় ১৮২৯ সালে ১৮৮৩ সালে 
তার মৃত্যু হয়। 
উল্লেখ্য যে, আল্লামা আবদুল হাই 


ফুটে উঠেছে তার বিবরণে । এক্ষেত্রে 
লেখক কুরআন, হাদীস ও পূর্ববর্তী 
মনীষীদের লেখা গ্রন্থাদি থেকে প্রচুর 


লাখনবী (রহ.)ও তীর একাধিক গ্রন্থ 
এ নবাবের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন 
যেমন_ 5151 2০১০ ২৬০] 24৩০ 
প্রভৃতি আরবি গ্রন্থ। আর লাখনবী 
বেঁচেছিলেন মাত্র ৩৯ বছর । তার জন্ম 
হয় ১২৬৪ হিজরী সনে এবং ১৩০৪ 
হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন 
সুতরাং আমাদের আলোচ্য বইয়ের 
লেখক ওই সময়কার একজন বিজ্ঞ 
আলেম ছিলেন, অনায়াসেই এ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় । 

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আলোচিত এ গ্রন্থটি 
ছাড়াও লেখক আবদুল আলিম সিলেটি 
আরও কয়েকটি গ্রন্থ সংকলন 


উদ্ধতিও পেশ করেছেন। 
ছোট্ট কলেবরের এই আরবি বইয়ের 


মাঝেমধ্যে. একাধিক জায়গায় 
পার্শটীকাও রয়েছে। সেগুলোর 
বেশিরভাগই স্বয়ং লেখক কর্তৃক 


চি 


সংযোজিত । আর কিছু জায়গায় টাকা 
লিখেছেন মুহাম্মদ শাহ হায়দারাবাদী 
নামীয় একজন আলেম । বইয়ে কয়েক 
স্থানে ফারসি শব্দ ও বাক্য চোখে 
পড়েছে। কখনো ফারসি কবিতাও 


উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষ 
লেখক সমকালীন অপরাপর 
আলেমদের মত ও অভিমতের 


দালিলিক খণ্তনের চেষ্টা করেছেন। 


করেছেন । কেননা আমার পঠিত বইয়ে 


আকায়েদ বিষয়ে তুলে ধরেছেন 


তিনি স্বরচিত দুটি বইয়েরও উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন। এক. ৬১৯৮০ 0০১ও ৪৯৮, 
দুই, 550] 5১1 325 31৭1 5০৩০ 
১১৪] 

গ্রন্থপরিচিতি 

লেখক স্বীয় গ্রন্থের নাম দিয়েছেন, 3:১৫ 
221১। 3২০০5 20১৮] | মাঝারি সাইজের 
৪২ পৃষ্ঠার এ বইটি ছেপেছে আল- 


আশআরী ও মাতুরীদী আলেমগণের 
মত ও মতানৈক্য । উদ্ধৃতি দেওয়ার 
ক্ষেত্রে তাফতাযানীর শরহুল 
আকায়িদের নাম এসেছে একাধিক 
জায়গায় । 

বইয়ের শেষদিকে প্রকাশকের কথাও 
রয়েছে । সেখানে প্রকাশক নিজের নাম 
লিখেছেন গোলাম নবী খান। শেষ 
কথায় এবং বইয়ের ফ্রন্ট কাভারে 
লেখকের সঙ্গে বেশ কয়েকটি অভিধা 


আলেম, সুক্ষদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী, 
এঁশীজ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের এক 
আধার, আলহাজ, আল্লামা, তরুণ 
বয়সেই ওয়ায, পাঠদান ও লেখালেখির 
ময়দানে খ্যাতি অর্জনকারী ইত্যাদি। 
ছোট হলেও এটি একটি দুর্লভ, 
চমৎকার ও উপকারী গ্রন্থ। 

লক্ষণীয় যে, লেখক তার বইয়ে রচনার 
পুরনো রীতি অবলম্বন করেছেন। সে 
অনুযায়ী তিনি চেষ্টা করেছেন আরবি 
বাক্যগ্তলোর ছন্দমিল রক্ষা করতে। 
যদিও তা না করাই শ্রেয় ছিলো। 
মজার ব্যাপার হলো, লেখক আরবিতে 
মাশায়েখ শব্দটি শুদ্ধভাবে লিখেছেন। 
সাধারণত ওই সময়কার আলেমগণ 
শব্দটাকে ইয়া (০-১:)-এর পরিবর্তে 
হামযা (৩.৬) দিয়ে লিখতেন; যা 
আরবি ব্যাকরণের দৃষ্টিতে ভুল! শায়খ 
আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) 
যখন আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী 
(রহ.)-এর ₹১-৮1 ০০১০০ 
1:১5) গ্রন্থের ওপর তা'লীক বা টীকা 


লিখেন, তখন এ বিষয়ের প্রতি 
সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (দেখুন: 
পৃ. ৪৮) 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, শায়খ 
আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) 
তার সময়কার আরেকজন সিলেটি 
আলেমের একটি আরবি কিতাবের 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন । পাকিস্তানের আল্লামা 
আবদুর রশীদ নু'মানী রেহ.) কৃত 
৬] 25৪৮ ৮21৮৮)। গ্রন্থের 
শেষদিকে (পৃ. ৩৯১) শায়খ আবদুল 
ফান্তাহ আবু গুদ্দাহ একটি পরিশিষ্ট 
বৃদ্ধি করেছেন। সেখানে তিনি ২, 


95১। নামক একটি আরবি গ্রন্থের 
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রেফারেন্স দিয়েছেন । বইটির লেখকের 
নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে, শায়খ 
শামিম মুহাম্মদ বাংলাদেশি সিলেটি । 
তিনি সিলেটি আলেমের লেখা এ 
গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। অবশ্য 
বইটি তখনও পাণ্ডুলিপি আকারে 
ছিলো; শায়খ সেদিকেও ইঙ্গিত 
করেছেন। কিন্তু খোঁজ-খবর নিয়ে 
এখনো সেই শায়খ শামিম মুহাম্মদ 
সিলেটি সম্পর্কেও তেমন কোনো তথ্য 
সংগ্রহ করতে পারিনি! 


দুই. আবদুল কাদির সিলেটি 

বেশ কয়েকটি আরবি বইয়ে সিলেটি এ 
আলেম লেখকের আলোচনা এসেছে। 
তথ্য পেশ করা হলো । 

আবদুল কাদির তার নাম। পিতার 
নাম: মুহাম্মদ ইদরীস। বংশ পরম্পরা 
এভাবে বলা হয়েছে: আবদুল কাদির 
ইবনে মুহাম্মদ ইদরীস ইবনে মুহাম্মদ 
মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ কালিম। তাদের 
বংশসূত্র হযরত ওমর (রাযি.) পর্যন্ত 
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(229১ ৮০1৯৮0)3 তোর (৬০ 
“বিশিই শায়খ আবদুল কাদির ছিলেন 
বাংলার প্রসিদ্ধ আলেমদের একজন । 
সিলেটে তার জন্ম হয় এবং 
সেখানেতিনি বেড়ে ওঠেন । (এখানে 
লেখক আবদুল হাই আল-হাসানী 
সিলেট নামটিকে আরবিতে কীভাবে 
পড়া উচিত তাও লিখে দিয়েছেন ।) 
মৌলবী রমযানুল্লাহর নিকট তিনি 
শিক্ষার্ন শুরু করেন । রমযানুলাহ 
ছিলেন কাষী ফযলুর রহমানের শিষ্য । 
লেখাপড়া সমাগ্তির পর তিনি পাঠদান 
এবং ফতওয়া এঁদানের কাজে বত 


শায়খ আবদুল কাদির সিলেটির জীবনী 
আলোচনা করেছেন । চৌদ্দশত শতাব্দী 
হিজারীর আলেমগণ নিয়ে লেখা তার 
ওই বইয়ে তিনি সিলেটি আলেমের 
জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ 
করেননি । অবশ্য তার বই থেকে এ 
ধারণা তো পাওয়া গেলোযে, এ 
সিলেটি আলেম চৌদ্দশত শতাব্দী 
হিজরীর শুরুর দিকের লোক ছিলেন 
শায়খুল হাদীস মাওলানা ইমদাদুল হক 
হবিগঞ্জী হাফিযাহুল্লাহ বলেন, 

40158050055 ৮1০০2] 
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০০৪5 (০5 ৪ 
শায়খ আবদুল কাদির সিলেটি হলেন 


হন। ফিকহ ও আকায়িদ বিষয়ে তিনি 
প্রচুর বই লিখেছেন । যেমন_ আদ- 
দুররুল আযহার ফী শারহিল ফিকহিল 


পৌছে; এজন্য তাকে আল-উমরী বলা 
হয়। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি হানাফী 
মাযহাব অনুসরণ করতেন বিধায় 
তাকে আল-হানাফী বলা হয়। আর 
জন্মসূত্রে সিলেটের বাসিন্দা ছিলেন 
হিসেবে তাকে সিলেটি বলা হয়। 
ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আরবি 
ইতিহাসবেত্তা আল্লামা আবদুল হাই 
আল-হাসানী (আল্লামা আবুল হাসান 
আলী নদবীর পিতা) বলেন, 
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আকবার, আল-ফাওয়ায়িদুল কাদিরিয়া 
ফী শারহিল আকায়িদিন নাসাফিয়া, 
আর-রদ্ুল মা'কুল আলান নাহজিল 
মাকবুল, আল-জাওয়ামিউল কাদিরিয়া 
প্রভৃতি ।* 

উপর্যুক্ত অংশের টীকায় আল্লামা আবুল 
হাসান আলী নদবী (রহ.) বলেন, 
সিলেটি এ আলেমের মৃত্যু তারিখ 
সংক্রান্ত কোনো তথ্য আমাদের নিকট 
পৌছায়নি ।২ 

সাইয়েদ আবদুল হাই আল-হাসানী 
অন্যত্র এ সিলেটি আলেমের লেখা 
কিতাবগ্তলো নিয়ে পর্যালোচনা করেন। 


মাওলানা ইদরীস সিলেটির ছেলে। 
তিনি ছিলেন একজন ভালো মানের 
আলেম । তার রচিত প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে; 
যেগুলোর সংখ্যা একচন্লিশ পর্যন্ত 
পৌছায়। যেমন- আল-ফাওয়ায়িদুল 
কাদিরিয়া ফী শারহিল আকায়িদিন 
নাসাফিয়া, আদ-দুররুল আযহার ফী 


শারাহিল ফিকহিল আকবার প্রভৃতি । 
(হিদায়াতুস সারী ফী দিরাসাতিল বুখারী, 
২/২৫৯) 


আলেমের কথা পাওয়া যায়। সেসবের 
আলোকে নিয়ে তার সম্পর্কে কিছু 


সেখান থেকে বোঝা যায়, কিতাবগ্তলো 


অজানা তথ্য পেশ করা হলে। 


লেখক আরবিতে রচনা করেছিলেন ।১ 


আবদুর রহমান তার নাম। পিতার 


এতিহাসিকআল-হাসানীর  সুত্রধরে 


নাম: মুহাম্মদ ইদরীস। বংশ পরম্পরা 


বয়রূত ইসলামিক ইউনিভার্সিটির 


এভাবে বলা হয়েছে: আবদুর রহমান 


অধ্যাপক ড. ইউসুফ আল-মারা*শালী 


ইবনে মুহাম্মদ ইদরীস ইবনে মুহাম্মদ 


সেপ্টেম্বর'১৯ ___700 আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ কালিম। 
তাদের বংশসূত্র হযরত ওমর (ো.) 
পর্যন্ত পৌছে; এজন্য তাকে আল- 
উমরী বলা হয়। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি 
হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন 
বিধায় তাকে আল-হানাফী বলা হয়। 
আরজন্সূত্রে সিলেটের বাসিন্দা ছিলেন 
হিসেবে তাকে সিলেটি বলা হয়। 
আল্লামা আবদুল হাই আল-হাসানী 
(রহ.) বলেন, 
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“শায়খ জ্ঞানী ফকীহ আবদুর রহমান 
ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত আলেমদের 
একজন । সিলেটে তার জনা হয় এবং 
সেখানে লালিতপালিত হন । (এখানেও 
লেখক আবদুল হাই আল-হাসানী 
সিলেট নামটিকে আরবিতে কীভাবে 
পড়া উচিত তাও লিখে দিয়েছেন ।) 
তিনি স্বীয় বড়ভাই আবদুল কাদির 
সিলেটি এর নিকট শিক্ষা এহণ করেন । 
এরপর লেখালেখি ও পাঠদান কর্মে 
নিয়োজিত হন। তার রচিত এন্সমূহের 
মধ্যে রয়েছে: আহসানুল আকায়িদ 
(উর্দু) এবং সাইফুল আবরারিল 
মাসলুল আলাল ফুজ্জার (ফারসি)।” 


মৃত্যুসস আমাদের জানা নেই। 


সংকলক করেন। এতে লেখক ধর্মীয় 


(প্রাগুক্ত, পূ. ১২৭৪) আবদুল হাই 
আল-হাসানীর সূত্রধরে ড. ইউসুফ 
আল-মারা*শালীও তার গ্রন্থে সিলেটি 
এ আলেমের কথা উল্লেখ করেছেন ।১ 

আবদুর রহমান সিলেটি সংকলিত বই 
দুটোর কথা পাওয়া যায় উসতায 


বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষ (ইমাম বা প্রাজ্ঞ 
ধর্মীয় পণ্তিত)-এর তাকলীদ বা 
অনুসরণ যে ওয়াজিব বা অপরিহার্য তা 
প্রমাণ করেন ।৯ 

তবে আবদুল হাই আল-হাসানী অন্যত্র 
উপরিউক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে কিছুটা বিশদ 


মুহাম্মদ আহমদ আল-মিসবাহী আল- 
আশ্যমীর একটি আরবি গ্রন্থে ।? 


4. 


গ্রন্থপর্যালোচনা 

আরব-অনারবের অনেক স্বনামধন্য 
লেখক মৌলবী আবদুর রহমান 
সিলেটির লেখা ফারসিগ্রন্থ সাইফুল 
আবরারের পর্যালোচনা করেছেন। 
প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইসমাইল পাশা 
মৃত্যুঃ ১৩২৮ হিজরী, তার জন্ম 
বাগদাদে হলেও শেষজীবনে তিনি 
তুরস্কে ছিলেন) বলেন, 
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শা 
“সাইফুল আবরার: মুহাম্মদ আবদুর 
রহমান সিলেটি আল-হিন্দি আল- 
হানাফী এই বইটি নযির হোসাইন এর 
খওনে লিখেছেন । বইয়ের সূচনা 
করেছেন এভাবে, “সমস্ত এশংসা 
একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের 


ওপর সাইয়ে দুল মুর সালিনের অনুসর ণ 
অবশ্যভাবী করেছেন ।' এটি হিন্দুস্তানে 
প্রকাশিত একটি বৃহৎ ফারসিগ্ন্থ ।'” 

আল্লামা আবদুল হাই আল-হাসানী 
(রহ.) ইজতিহাদ ও তাকলীদ বিষয়ে 
হিন্দুস্তানি আলেমগণ রচিত 
কিতাবসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন 
করেন। সেখানে তিনি বলেন, মৌলবী 


উপর্যুক্ত অংশের টাকায় আল্লামা আবুল 


আবদুর রহমান ইবনে ইদরীস সিলেটি 


হাসান আলী নদবী (রহ.) বলেন, তার 


সাইফুল আবরার নামে একটি গ্রন্থ 


পর্যালোচনা করেছেন । তিনি লিখেন, 
2009 (| এজ এ সন 91৭] 2০০) 
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৬১৯] এ এও ৩২ ৬৯। ৩ ০০০০ 
১555 500531 295) আসা৩ ৬৮৯৭৭ 
এ. এ] ১১১] শ্রোতা 
“সাইফুল আবরার আবদুর রহমান 
সিলেটির লেখা একটি ফারসি পুস্তক। 
এটি মূলত সুবৃতুল হাক্িল হাকীক 
বইয়ের খওনে লিখিত হয়। এতে 
লেখক লোকদের ওপর তাকলীদে 
শাখসী বা ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ 


অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করেছেন । 
সুবৃতুল হা্চিল হাকীক বইয়ের লেখক 
মুহার্দিস সাইয়েদ 


যদ নযীর হুসাইন 
দেহলবী এবং তাকওয়িয়াতুল ঈমান 
একের লেখক আল্লাহর রাহে 


জিহাদকারী শহীদ ইসমাইল ইবনে 
আবদুল গনী ইবনে ওয়ালী উল্লাহ 
উমরী দেহলবী (রহ.) উভয়কে 
অসম্মানজনক দোষারোপ করেছেন। 


এমনকি তিনি ইসমাইল শহীদ 
রাহিমাহুল্লাহকে কাফির আখ্যায়িত 
করেছেন!১” 


বই সম্পর্কে আবদুল হাই আল- 
হাসানীর বক্তব্য হুবহু উল্লেখ করেছেন 
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ড. ইউসুফ আল-মারাশালী তার 


আস-সালাফী আল-আফগানী তার 
জুহুদু ওলামায়িল হানাফিয়া ফী 
ইবতালি আকাইদিল কুবুরিয়া (পৃ. 
১৮০৩) গ্রন্থে নযীর হুসাইনের পক্ষ 
নিয়ে আবদুর রহমান সিলেটির খুব 
শক্ত প্রতিবাদ করেছেন। 


যেহেতু আবদুর রহমান সিলেটির লেখা 
মূল ফারসি বইটি এখন দুর্লভ ও 
দুষ্প্রপ্য এবং আপাত অনুসন্ধানে তার 
কোনো হদিস মিলেনি সেজন্য বইটি 
পড়ে গভীর পর্যবেক্ষণ করে নিজে 
থেকে কোনো মন্তব্য করার সুযোগ 
নেই। ফলে যেসব গ্রন্থে আমি এই 
সংক্রান্ত কিছু তথ্য-উপাত্ত পেয়েছি 
সেগুলো সুহদ পাঠকদের খেদমতে 
পেশ করলাম । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম়্ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


ডি 
সদন ৬ মাসের থাহক হতে ছাতার 


00017 1২০5-0১051 
টির হতে হলে ব্যাংক না ফট, 


(61)61থ] ])0$1 


11019, 78103091, 1101370 10750 


31101813০08] 


[5/ 07, 2াঞা, 
00419, থা), [থ0, 
[0811 /১2104019191, 
৩10. 48512]. ০001101195. 


51100 


72200 
1052550 
1018009 


1101600 
1151900 
10011609 


0100৩] & 41102] 00আ105, 


10140001108 


0508118. 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


৮ ইসমাঈল পাশা আল-বাবানী, 


লেখক: আলোচক, ইকরা টিভি, লন্ডন 


* সাইয়েদ আবদুল হাই আল-হুসাইনী, 
নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল 
মাসামি' ওয়ান নাওয়াধির, দারু ইবনি 
হাযম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. 
১২৮৭-১২৮৮ 

২ সাইয়েদ আবদুল হাই আল-হুসাইনী, 
নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল 
মাসামি' ওয়ান নাওয়াধির, খ. ৮, পৃ. ১২৮৮ 

* সাইয়েদ আবদুল হাই আল-হুসাইনী, আস- 
সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ _» 
মা'আরিফুল আওয়ারিফ ফী আনওয়ায়িল 
উলুম ওয়াল মা'আরিফ, মুওয়াস্সাতু 
হিনদাওয়ী লিত-তা'লীম ওয়াস সাকাফা, 
কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. 
_ ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২০৬ 

৪ ড. ইউসুফ আল-মারা*শালী, নাসরুল 
জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফী ওলামায়িল 
কারনির রাবি' আশার, দারুল মা'রিফা 
লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী", 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ২০০৬ 
হি. _ ২০২৭ খরি.), খ. ১, পৃ. ৭৮৯-৭৯০ 


নুযহাতুল রঃ 
মাসামি' ওয়ান নাওয়াষির, খ. ৮, পৃ. 
১২৭৩-১২৭৪ 
৯ ড. ইউসুফ আল-মারা"শালী, নাসরুল 
জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফী ওলামায়িল 
কারনির রাবি' আশার, খ. ১, পৃ. ৬৭৭ 
* মুহাম্মদ আহমদ আল-আণ্যমী, হুদূসুল 
ফিতান ওয়া জিহাদু আণ'য়ানিস সুনান, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ২০০৮ হি. _ ২০২৯ খ্রি.), 
পৃ. ১৭৮ 
ঈযাহুল 
মাকনুন ফী ফিয যায়লি আলা কাশফিয 
যুনুন, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩৫ 


৯ সাইয়েদ আবদুল হাই আল-হুসাইনী, আস- 


সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ _₹ 
মা'আরিফুল আওয়ারিফ ফী আনওয়ায়িল 
উলুম ওয়াল মা'আরিফ, পৃ. ১১৯ 

হাই আল-হুসাইনী, 


মাসামি' ওয়ান নাওয়াষির, খ. ৮, পৃ. 
১২৭৩-১২৭৪ 

১ ড. ইউসুফ আল-মারা'শালী, নাসরুল 
জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফী ওলামায়িল 
কারনির রাবি' আশার, খ. ১, পৃ. ৬৭৭ 
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আজ থেকে প্রায় পনের বছর পূর্বের 
কথা । তখন জামায়াতে সিউমে পড়ি। 
এক ছুটিতে বাড়ি যেতে কয়েক দিন 
দেরি হয়ে গেল। শ্রদ্ধেয় উত্তাদ 
মাওলানা নজিরুল ইসলাম (বর্তমান 
মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল আবরার ঢাকা)- 
এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই 
সর্বপ্রথম মাওলানা রহমাতুল্লাহ 
কাউসার নেজামী (েহ.)-এর রুমে 
যাওয়া হয়। 

মাওলানা রেহ.) ছিলেন অত্যন্ত 
আপ্যায়নপ্রিয়। তখনও তিনি 
মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করানোর 
উদ্দেশ্যে ছাত্র তালাশ করছিলেন। 
কেউ উপস্থিত ছিল না। রুমে প্রবেশ 
করার পর মাওলানা নজিরুল ইসলাম 
পরিচয় করিয়ে দেন। এই ছেলেটি 
এখানে জামায়াতে সিউমে পড়ে । গত 
প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। 
মাওলানা রেহ.) খুশি হয়ে দুআ 
দিলেন। 

অতঃপর তিনি বলেন, তুমি কি 
মেহমানদের জন্য চা বানাতে পারবে? 


ইন শা আল্লাহ বলে উত্তর দিলাম এবং 
ভেতরের রুমে প্রবেশ করলাম । কিন্ত 
চুলা জালাতে পারছি না! কারণ 
সেখানে কোন দিয়াশলাই ছিল না। 
তালাশ করছি। জিজ্ঞাসা করলেন, কি 
তালাশ করছ? বললাম, দিয়াশলাই। 
তিনি মুচকি হেসে বলেন, তোমাকে 
পিটুনি দিতে হবে! বৈদুতিক হিটার 
চালু করতে দিয়াশলাই লাগে? অতঃপর 
তিনি নিজেই বটন দাবিয়ে চালু 
করলেন। 

লজ্জিত হলাম। সংশোধিত হলাম। 
আগামীর জন্য শিক্ষা লাভ করলাম। 
হৃদয়ে তার সে মুহাব্বতভরা উক্তিটি 
ভেসে উঠত, তোমাকে পিটুনি দিতে 
হবে! 

আহ, এখন পর্যন্ত সে “পিটুনি” খাওয়া 
হলো না। তিনি চলে গেলেন এমন 
ঠিকানায় যেখানে কেউ কাউকে পিটুনি 
দিতে পারে না। জানি না এখন আর 
কেউ এমন ভালবাসার উক্তি দিয়ে 
সম্বোধন করবেন কিনা? তবে তার সে 
উক্তি হৃদয়ে সদা অয্লান হয়ে থাকবে । 
সেদিন থেকেই মাওলানা (রহ.)-এর 
সাথে পরিচয়ের সূচনা হয়। এরপর 


//.170.01-1 


যাতায়ত হয়। তার কথায় বিশুদ্ধ 


হতাম। তার কাহিনিগুলো শুনে 
উজ্জিবীত হতাম। তবে তার কথায় 
অভিযোগ-অনুযোগ শুনতাম না। মূলত 
এটিই আমাদেরকে তার প্রতি 
ভালোবাসা বৃদ্ধি করেছে। 

বছরের শেষ দিন যখন তার সাথে 
তুমি এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার আমার 
সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলে ৷ তবে 
দুইবারের আচরণ আমার কাছে ভালো 
লাগেনি । একবার সাক্ষাৎ করতে এসে 
আমাকে ঘুমে রেখে, না বলে চলে 
গিয়েছিলে। আরেকবার আমি ওয়াশ 
রুমে যাওয়ার পর তুমি না বলে চলে 
গিয়েছিলে। “না বলে চলে যাওয়া” 
আমার কাছে ভালো লাগেনি । সাথে 
সাথে অধম তার জন্য ক্ষমা প্রর্থনা 
করে। ভবিষ্যতে না হওয়ার ওয়াদা 
করে। পরে তিনি বলেন, এটি তোমার 
সংশোধনের জন্য বলেছি। এভাবে 
কাউকে না বলে চলে যাওয়া ঠিক না। 
হযরতের এমন সংশোধনের পদ্ধতি 
দেখে চমকে গেলাম। আশ্চর্যান্থিত 
হলাম । 
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অধমের জীবনে মাওলানা (রহ.)-এর 


দ্বিতীয় খণ্ড ও শরহে নুখবাতুল 


এমন সংশোধনীর ফিরিস্তি অনেক 


ফিকারের মাধ্যমে দরসী সম্পর্ক 


দীর্ঘ। তীর স্মরণ ও আমাদের 


স্থাপিত হয়। তার দরস ছিল সরল, 


সংশোধনকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে কিছু 


হৃদয়গ্রাহী ও সর্বমর্মী। তিনি প্রাঞ্জল 


কিছু লেখার প্রয়াস পাব, ইন শা 
আল্লাহ । 


দেয় তাহলে তোমার কেমন লাগবে? 

মাদরাসার পরিবেশে তিনি শাহী 
জীবন-যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। এক 
দিন তার সাথে খেতে বসলাম 
দস্তরখান দেখেই মন জুড়ে যেত 
অনেকটা সংকোচবোধ করছিলাম 
তিনি নিঃসংকোচে খেতে বললেন 
নিজের হাতেই তরকারি-মাছ উঠিয়ে 


দেখলাম, কিন্তু সেগুলো কেন রাখা 
হয়েছে বুঝতে পারছি না । আমি মাছের 
দিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেন, 
তোমার খাবার যদি কেউ পানসে করে 
দেয় তাহলে তোমার কেমন লাগবে? 
এগুলো বিড়ালের খাবার । আর 
পানিতে ফেললে তা পানসে হয়ে 
যাবে। তখন বিড়াল তা খেয়ে স্বাদ 
পাবে না। তাই এ ছোট বাটিতে ফেল। 
বিড়াল খেয়ে স্বাদ পাবে। 
সুবাহানাল্লাহ! 

হে আল্লাহ! যিনি আমাদেরকে এভাবে 
সংশোধনী দিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে 
তোলার চেষ্টা করেছেন তাকে নিজ 
দয়ায় জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, 
আমীন। 


দুই. তার দরসে হাসি-আনন্দ! 
জামায়াতে উলার বছর মাওলানা 
(রহ.)-এর কাছ থেকে মিশকাত শরীফ 


উরদু ভাষায় অনর্গল দরস প্রদান 
করতেন। তার প্রখরমেধা, দরস 
প্রদানের নৈপুণ্যতা, বিষযবস্তর 
চমৎকার বিন্যাস এবং সাজানো- 
গোছানো কথামালায় বিমোহিত হতো 
সকল ছাত্র এবং বিমুগ্ধ হতো সকল 
শিক্ষার্থী । 

দরস চলাকালে তিনি খুবই গভীর, 
নিরানন্দ থাকতেন। কোন ছাত্র তার 
দরসে হাসাহাসি করার সাহস পেত 
না। তবে একবার তার দরসে নিজের 
অজান্তেই অধমের হাসি চলে আসে। 
বসেছিলাম প্রথম টুলে। তিনি তা দেখে 
পেললেন। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। 
মনে করে ছিলাম, হয়ত আজ সেই 
“পিটুনি' খাওয়ার পালা। কিন্তু না, 
দেখলাম তিনি নিজেও হাসলেন । এক 
পর্যায়ে ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীই হেসে 
উঠলেন। মূলত সেদিন হযরত নিমের 
হাদীস শরিফের দরস দিচ্ছেন, 


রে 
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“হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে মাসউদ 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


আমার সেই জিন (শয়তান) মুসলমান 
হয়ে গেছে । সে আমাকে কেবল ভালো 
কাজেরই আদেশ করে ।” 

তিনি যখন “আসলামা*-এর অনুবাদ 
“সেই শয়তান মুসলামন হয়ে গেছে 
করলেন তখন অধমের হাসি চলে 
আসে। কারণ শয়তান কিভাবে 
মুসলমান হয়? বিষয়টি অধমের কাছে 
আশ্চর্য মনে হয়েছে। অধমের হাসি 
দেখে তিনি নিজেও হাসলেন । তার 
হাসি দেখে সকল শিক্ষার্থী হেসে 
উঠলেন। 

আহ! কত মজার ছিল সেদিনের দরস! 
যখনই এ হাদীস চোখের সামনে 
আসে, কিংবা স্মরণ হয় তখনই 


হে আল্লাহ! যিনি আমাদেরকে আনন্দ- 
খুশিতে দরস প্রদান করেছিলেন তিনি 
আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি 
তোমার সামিধ্যে চলে গেছেন। তুমি 
তাকে সেখানে আনন্দ-ফুর্তিতে রাখো । 
তার চেহারাকে হাস্যোজ্জল রাখো। 
তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে শান্তি-সুখে 
রাখো । হে মাওলা, দয়া করে 
দুআগুলো কবুল করো, যারা আমীন 
বলবে তাদের জন্যও । 


তিন. মিডিয়ার সংবাদ ও গবেষণাপত্র 
মূল্যায়ন: পদ্ধতি ও কৌশল 

মাওলানা রহমাতুল্লাহ (রহ.) আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার এক 


কোণায় অবস্থান করলেও গোটা 
পৃথিবীর খবরা-খবর অবশ্যই 
রাখতেন। কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় 


রাসুলুল্লাহ (সা.) ইঃ করেন, 
তোমাদের এত্যেকের জন্য একটি জিন 
শশেয়তান) ও একটি ফেরাত্তা 


নিয়োজিত করা হয়েছে । সাহাবায়ে 
কেরাম জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া 
রাসুলুল্লাহ! আপনার জন্যেও কি? তখন 
তিনি বলেন, “হ্টা, আমার জন্যও 
দু'জন নিয়োজিত রয়েছেন । তবে 
আল্লাহ আমাকে সাহাযা করেছেন। 


তিনি নিয়মিত চোখ রাখতেন । দেশি- 
বিদেশি অনেক খ্যাতনামা পত্রিকা- 
সাময়িকী সং্্রহে রাখতেন । জামিয়ার 
কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির যিম্মাদার থাকার 
কারণে আরববিশ্বের বিভিন্ন 
গবেষণাধর্মী সাময়িকী এবং পাকিস্তান- 
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ভারতসহ অনেক বিদেশি জার্নাল 
সর্বপ্রথম তার নিকটই পৌছতো 


মুরশিদ, মাসিক আল-ফুরকানের 


করো এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) সাথে 


সম্পাদক, আল্লামা খলিলুর রহমান 


কয়েকটি সাময়িকী বর্তমানে আসা বন্ধ 
হয়ে গেছে। তিনি তা চালু করার জন্য 
সদা তৎপর ছিলেন। অধম যখন 
ভারতে অধ্যয়নরত ছিলো তখন তিনি 
দারুল উলুম দেওবন্দের মুখপত্র 
মাহনামায়ে দারুল উলুম এবং 
দেওবন্দি চিন্তাধারার অন্যতম মুখপত্র 
লৌখনৌ থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় 
ম্যাগজিন মাসিক আল-ফুরকান পুনরায় 
বলেছেন । সুখের বিষয় হলো, এতদিন 
যাব যিনি জামিয়ার কেন্দ্রীয় 
লাইব্রেরিতে হযরতের নায়েব হিসেবে 
কাজ করে আসছেন (মাওলানা ইউনুস 
রমজ কাসেমী) তাকেও এসব বিষয়ে 
যথেষ্ট উদ্যমী মনে হয়েছে। এখন কে 
তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন জানি না। 
তবে দুআ করি, আল্লাহ যেন তার 
যোগ্য ও উত্তম স্থলাভিষিক্তের ব্যবস্থা 
করে দেন, আমীন । 

কখনো কখনো আমরা তার রুমে 
গেলে পত্রিকার গবেষণাধর্মী 
আর্টিকেলগুলো আমাদের মাধ্যমে পাঠ 
করাতেন এবং আমাদের মন্তব্যও 
যাচাই করতেন। শুরু-শুরুতে ভয়ে 
কোন মন্তব্য না করলেও পরে মন্তব্য 
করতাম। তিনি সেগুলো শুনে খুশি 
হতেন। আবার কখনো কখনো 


সাজ্জাদ নু'মানী হাফিযাহুল্লাহর বিভিন্ন 
লেকচার ও সুহবত-সংশ্রবের মাধ্যমে 
বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে। তিনি 


সহঅবস্থান দান করো, আমীন। 


চার. মাদরাসা শিক্ষকতা ও 
পরিচালনা: হালচাল ও পর্যালোচনা 


আমাদেরকে বলতেন, সংবাদপত্রের 
সংবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে 
সংবাদপত্রের মালিকের মতাদর্শ, 
সম্পাদকের ভিশন ও মিশন এবং 
পরিপূর্ণ ধারণা থাকা জরুরি । 

মনে রাখবে, সংবাদপত্র সংবাদ 
প্রচারের চেয়ে সংবাদ গোপনের কাজই 
বেশি করে। সেসব সংবাদ তাদের 
মিশনের বিপরীত হয়, তারা তা 
লুকানোর জন্য আরেকটি সংবাদকে 
হেডলাইন করে। অপ্রসঙ্গকে প্রসঙ্গ 
বানায়। তাই, এগুলো বুঝে নিতে 
হবে। বর্তামানে দাজ্জালী ফিতনা 
সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। দাজ্জালী 
মিডিয়া সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে 
মিডিয়া থেকে দূরে সরে থাকাই উত্তম 
তিনি বলতেন, দাজ্জালের মূলধাতু 
হলো “দজল'। দজল অর্থ ধোকা 
দাজ্জাল শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং 
ধোকার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী তার 
ফিতনা ছড়াবে । এখন মিডিয়া এ 
ধোকার কাজটিই সর্বাদিকভাবে চালিয়ে 
যাচ্ছে। অতএব বর্তমান সময়কে 


শুধরিয়ে দিতেন। আমরা নিরেট 
সংবাদ কিংবা আর্টিকেলের ওপর 


বুঝতে হলে এ দাজ্জালী মিডিয়া 
সম্পর্কে পূর্ণধারণা থাকা জরুরি 


মন্তব্য করলেও তিনি সংবাদপত্রের 
মালিক ও তার চিন্তাধারার আলোকে 
তা মূল্যায়ন করতেন । 

মূলত সংবাদপত্রের সংবাদ কিং 
গবেষকের গবেষণাকে কিভাবে 
মূল্যায়ন করতে হয়, তা সর্বপ্রথম 
তিনিই শিখিয়েছেন। আল-হামদু 
লিল্লাহ, পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় উত্তাদ ও 


আল্লাহ, আমাদের সকলকে দাজ্জালী 
মিডিয়া সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ 


মাওলানা রহমাতুল্লাহ রেহ.) যেমনি 
দেশ-বিদেশের খবরা-খবর রাখতেন 
তেমনি আমাদের অভ্যান্তরীণ বিষয়েও 
একদিকে তিনি ছিলেন মাদরাসা 
পরিচালকগণের উপদেষ্টা, অপরদিকে 
ছিলেন উতস্তাদগণের আশ্রয়স্থল 
মাদরাসার মুহতামিম ও পরিচালকগণ 
তার কাছ থেকে সুষ্ঠুভাবে মাদরাসা 
তিনি তাদেরকে একনিষ্ঠতার সাথে 
পরামর্শ দিতেন। অধমের জানামতে 
বর্তমানে যে কয়টি কওমী মাদরাসা, 
বিশেষত আঞ্জরমানে ইত্তেহাদুল 
মাদারিসিল আহলিয়া বাংলাদেশে 
তা'লীম-তারবিয়তে শীর্ষস্থানে অবস্থান 
রাঙ্গুনিয়াসহ সকল মান-সম্পন্ন 
মাদরাসাগ্তলোর শিক্ষা-দীক্ষা, তা*লীম- 
তারবিয়তের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে তার 
দিক-নিদের্শনার ভূমিকা অনস্বীকার্য 
তিনি মাদরাসা মুহতামিম ও 
পরিচালকগণ সম্পর্কে খবরা-খবর 
রাখতেন। কোন পরিচালকের বিশেষ 
কোন ক্রটি-ব্চ্যুতি সম্পর্কে জ্ঞাত 
হলে, সেগুলো সংশোধনের উদ্দেশ্যে 
তা উল্লেখ করা ছাড়া সংশোধনী পেশ 
করতেন। অনেক সময় সেই 


করার তওফীক দান করুন, আমীন । 
হে রব্বে করীম! তুমি আমাদের প্রিয় 
উস্তাদজিকে দাজ্জালী ফিতনা থেকে 


মুহতামিমের কাছে যে দোষ আছে, তা 
উল্লেখ না করে শুধু বলতেন এখন 
অনেক মুহতামিম মাদরাসা পরিচালনা 


হিফাযত করেছেন, তেমনি 
আমাদেরকেও হিফাযত করো । তাকে 
তুমি জান্নাতের সু-উচ্চ মকাম দান 


করতে গিয়ে এমন এমন আচরণ 
করছেন। অথচ শারয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 
এটি বৈধ নয় কিংবা মানবিক দৃষ্টিকোণ 
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থেকে এটি বর্জনীয়। সেই সম্পর্কে 


ফলে মেধাবী ও সম্ত্রান্ত পরিবারের 


দিয়েছেন, তিনি উত্তম শিক্ষা 


আকাবিরদের কোন না কোন ঘটনা 
উল্লেখ করতেন। আর কোন 
মুহতামিমের ভালো আচরণ সম্পর্কে 
জ্ঞাত হলে তিনি তা উল্লেখ করে তার 


ছেলেরাও সেখানে ভর্তি হয়। এভাবে 
ধীরেধীরে সেই মাদরাসাটি একটি 
আদর্শ ও উন্নত মাদরাসায় রূপান্তরিত 
হয়। তিনি বলতেন, বর্তমানে এমন 


প্রশংসা করতেন এবং এ ধরনের 


আদর্শ মাদরাসার সংখ্যা খুবই নগন্য। 


দিয়েছেন। আমাকে আল্লাহই আদব 
শিখেছেন, তিনি উত্তম আদব শিক্ষা 
দিয়েছেন। 

মানুষ অন্য পেশা অবলম্বন করে সম্পদ 
অর্জন করে । গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়। 


আচরণ স্থায়ী করতে উদ্বুদ্ধ করতেন । 


তবে মাদরাসার পরিচালকগণের ইচ্ছা 


তিনি বলতেন, মাদরাসা মূলত 


থাকলে সকল মাদরাসাকেই এমন 


মুহতামিমের চিন্তাধারা বাস্তবায়নের 


আদর্শ মাদরাসায় রূপান্তর করা সময়ের 


নাম। মুহতামিম পরিকল্পনা করেন, 
অন্যরা তা বাস্তবায়ন করেন। অতএব 
মাদরাসা কেমন হবে তা মুহতামিমের 
পরিকল্পনা ও মন-মানসিকতার ওপর 
নির্ভর করে। সেজন্য দেখা যায়, যদি 
মুহতামিমের মন-মানসিকতা হয় 
মাদরাসাকে যিকরের হালকা বানানো, 
তাহলে সেটি হয়ত ভালো একটি 
খানকাহ হবে, মাদরাসা নয়। সেখানে 
যিকিরই প্রধান্য পাবে, তা'লীম নয়। 
সুতরাং সেখানে পড়া-লেখার মান- 
উন্নয়ন নিয়ে অত বেশি চিন্তা করে লাভ 
নেই। 

আর যদি মুহতামিমের চিন্তাধারা হয়, 
আমাদের মাদরাসা একটি আদর্শ 
মাদরাসায় রূপান্তরিত হোক তা হলে 
সেখানে তা'লীম-তারবিয়ত তথা 
শিক্ষা-দীক্ষা উভয়টির মান-উন্নয়ন 
হবে। সেখানে উত্তাদগণ তা'লীমের 
প্রতি মনোনিবেশ বেশি দেন এবং 
যেসব উত্তাদ তা'লীম নিয়ে মেনহত 
করেন, তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
হয়। তাদেরকে পুরস্কৃত করে 
উত্সাহিত করা হয় এবং তাদেরকে 
মূল্যায়ন করা হয়। ফলে, অন্যরাও 
উৎসাহিত হয় এবং তা'লীমী কাজে 
মনোনিবেশ বাড়িয়ে দেন। সুতরাং 
গোটা মাদরাসায় একটি শিক্ষার 
পরিবেশ গড়ে উঠে। বোর্ড পরীক্ষায় 
ছাত্ররা ভালো রেজাল্ট করে। গোটা 
দেশে মাদরাসার সুনাম ছাড়িয়ে পড়ে । 


ব্যাপার মাত্র । পরিতাপের বিষয়! এখন 
মুহতামিমগণ সে ফিকিরে নেই, বরং 
তারা তো এখন এমন তিনটি আচরণ 
করে থাকেন, যা মাদরাসার ব্যবস্থাপনা 
ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট । আশ্চর্য, এ 
তিন আচরণে বর্তমানে প্রায় মুহতামিম 
পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলছে। ইল্লা মা 
শা আল্লাহ) আল্লাহ সকলকে হিফাযত 
করুন, আমীন। 
১. শিক্ষকদেরকে সর্বনিযন বেতন-ভাতা 
প্রদান। 
২.নিম্নমানের হোস্টেল ব্যবস্থাপনা ও 
নিয়মানের খাবার পরিবেশন । 
৩.শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে রূট ব্যবহার ও 
মন্দ আচরণ । 
ফলে, অধিকাংশ মাদরাসার ব্যবস্থাপনা 
এখন অত্যন্ত নাযুক। আদর্শ মাদরাসা 
এখন সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। 
তবে তাই বলে আমরা মাদরাসা ছেড়ে 
চলে যেতে পারি না। কেননা মনে 
রাখবে, মানুষ পৃথিবীতে কোন না 
কোন পেশা অবলম্বন করে চলে। 
বর্তমানে আমাদের মাদরাসাগুলোর 
ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা আছে। তা 
সত্বেও মাদরাসায় শিক্ষাকতার চেয়েও 
উন্নত কি কোন পেশাআছে? না, 
কখনো না। তার চেয়ে উন্নত কোন 
পেশা পৃথিবীর বুকে নেই। শিক্ষকতা 
আল্লাহর পেশা। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম 
নবীগণই তা গ্রহণকরেছেন। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, “আমাকে আল্লাহ শিক্ষা 


আর ওলামায়ে কেরাম শিক্ষকতার 
পেশা অবলম্বন করে মাওলানা বানান, 
মুফতী বানান, মুফাসসির বানান, কারী 
বানান, হাফেয বানান। নিঃসন্দেহে 
এগুলোর মূল্য উভয় জাহানে গাড়ি- 
বাড়ি ও পার্থিব সম্পদের চেয়ে অনেক 
বেশি। অতএব শিক্ষকতার পেশার 
চেয়ে উন্নত কোন পেশা হতে পারে 
না। 


শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে 

মাওলানা (রহ.)-এর স্বভাব: 

মাওলানা রেহ.) সারা বাংলাদেশে 
শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতেন। 
তার স্বভাব ছিল, তিনি কাউকে কোন 
মাদরাসায় যেতে বাধ্য করতেন না। 
তিনি কোথায় জায়গা খালি আছে তা 
দেখিয়ে দিতেন। স্বেচ্ছায় কেউ সে 
মাদরাসায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করলে, তিনি তাকে সেখানে নিয়োগ 
দিতেন। তবে, সম্মতি দেওয়ার পর 
আবার সেখানে না যাওয়ার কথা 
বললে তিনি তাতে খুবই নারাজ 
হতেন। এমনকি অনেকের সাথে এ 
কারণেই সম্পর্ক ছিনন হয়েছে। 
তেমনি তিনি কাউকে কোন মাদরাসায় 
শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর 
তাকে না জানিয়ে অন্যত্র চলে গেলে 
তিনি নারাজ হতেন । হ্যা, অসুবিধার 
কথা জানালে তিনি অন্যত্র চলে 
যাওয়ার পরামর্শ দিতেন কিংবা নিজেই 
অন্য মাদরাসায় নিয়োগের ব্যবস্থা করে 
দিতেন। 
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আল্লাহ পাক হযরত (রহ.)-কে উত্তম 


বা নিয়ম অমান্য করা । তাই, তিনি 


মাওলানা রেহ.) কাউকে শিক্ষক 
হিসেবে কোথাও নিয়োগ দিলে তাকে 
উপদেশগ্তলো দিতেন: 
 মাদরাসারপক্ষ থেকে আরোপিত 
দায়িত পালনে সদাতৎপর ও 
আন্তরিক থাকবে । 

৬ কখনো কোন কিতাব চেয়ে নেবে 
না, যে কিতাবই তোমার নামে 
নির্ধারিত হয় তা পরিপূর্ণভাবে 
অধ্যয়ন করে স্পষ্টভাবে পাঠদানের 
চেষ্টা করবে। 

৬ অন্যের দায়িত ও পাঠদান নিয়ে 
কোন ধরনের মন্তব্য করবে না। 
কেউ তোমার পিছনে পড়লেও 
তাকে বহিষ্কার করার জন্য তুমি 
তার পিছনে পড়বে না। 

অন্য উত্তাদগণের কামরায় গিয়ে 
পারতপক্ষে গল্প-গুজব করবে না। 
কারো অভিযোগ-অনুযোগ এবং 
গীবত-শেকায়ত করবে না। 

গ প্রয়োজন ছাড়া মুহতামিমের 
দরবারে যাবে না। নিজ কাজেই 
মশগুল থাকবে । মুহতামিমের 
কথার চেয়ে কাজকেই বেশি 
মূল্যায়ন করবে। কথায় মানুষকে 
চেনা যায় না, কাজের মাধ্যমেই 
মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। 

গ পারতপক্ষে ছাত্রদের কাছ থেকে 
কোন হাদিয়া, খেদমত গ্রহণ করবে 
না। 

৬ বেতন-ভাতাসহ পুরো আয়কে 


বিনিময় দান করুন এবং আমাদেরকে 


নিজেও নিয়ম মেনে চলতেন এবং 


উপরন্ত বিষয়ে আমল করার তওফীক 
দান করুন, আমীন। 


ক্ষেত্রে দৃষ্টাত্তহীন এক ব্যক্তিতের নাম 
মাওলানা রহমাতুল্লাহ কাউসার নিজামী 
(রহ.)। প্রথানুগত্য ও আচারনিষ্ঠতায় 
তিনি ছিলেন অতুলনীয় মহাসাধক। 
শৃঙ্লাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল 
তার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
অনুষঙ্গ। অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, 
স্বজনগ্রীতি তিনি কখনো পছন্দ 
করতেন না এবং প্রশ্রয়ও দিতেন না। 
সে দিন জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক, 
বন্ধুর মাওলানা সাবের মাসুম 
হযরত (রহ.) অতীব নিজামপ্রিয় ও 
শৃঙ্খলাপ্িয় হওয়ার কারণেই তাকে 
নিজামী (সুশৃঙ্খল) বলা হয়। অধম 
তার কথা শুনে হাসলো । অতপর 
বলল, না, বিষয়টি এমন নয়, বরং 
তার জনুস্থান মিরসরাইস্থ নিজামপুরে 
হওয়ার কারণেই তাকে নিজামী বলা 
হয়। 

মূলত হযরতের যেসব বৈশিষ্ট্য ও 
গুণাবলি উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে 


অপরকেও নিয়ম মানার জন্য উপদেশ 
দিতেন। 

তিনি স্বেচ্ছায় যেমন নিয়ম বহিভূত 
কাজ করেননি, নিয়ম ভঙ্গ করেননি, 
তেমনি কেউ তাকে নিয়ম ভঙ্গ করতে 
বাধ্যও করতে পারেনি । তিনি কখনো 
কারো চাপের মুখে নিয়ম ভঙ্গ 
করেননি । আমাদের সমাজে “একটু 
রিয়াআত করতে হয়” (একটু ছাড় 
দিতে হয়) কথার প্রচলন আছে। তিনি 
সেটির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি 
বলতেন, একটু রিয়াআত মানে 
সরাসরি অনিয়ম করা । আর অনিয়ম 
করা মানেই বে-ইনসাফী করা। 
নিঃসন্দেহে বে-ইনসাফী বড় অন্যায়। 
আর অন্যায়কে আল্লাহ কখনো 
ভালবাসেন না। 

মাওলানা (রহ.)-এর নিয়মানুবর্তিতা ও 
কানুনের ওপর অবিচলতার বিষয়টি 
সকলের কাছে সমাদূত ছিল। তাই, 
বড়রা তাকে কানুনের ওপর চলতে 
দিতেন। তারা কখনো তাকে নিয়ম 
ভঙ্গ করতে বাধ্য করতেন না। 


জন্য “মাহফুযা কিতাব" 

দিতে অপারগতা প্রকাশ! 

জামিয়া পটিয়ায় একটি আর্তজাতিক 
মানের লাইব্রেরি গড়ে তোলার পেছনে 


অন্যতম হলো তিনি ছিলেন অত্যন্ত 


মাওলানা রেহ.)-এর ভূমিকা 


নিয়মানুবর্তী, রীতিসিদ্ধ, বিধি-অনুসারী 


অতুলনীয়। তিনি যেমনি দুষ্প্রাপ্য 


ও কানুনের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল । তিনি 


কিতাবাদি সংগ্রহে সচেষ্ট ছিলেন, 


বলতেন, নিয়ম-কানুন মেনে চলার 


তেমনি নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রেও জামিয়া 


মধ্যেই সফলতা ও কল্যাণ নিহিত 


তিনভাগে ভাগ করবে । একভাগ 
ভাগ আত্মীয়-স্বজন কিংবা গরীব- 
দুঃখীদেরকে দান করবে এবং 
আরেক ভাগ সঞ্চয় করবে। 


রয়েছে। নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে সরে 


কুতুবখানাকে একটি আদর্শ লাইবেরি 
হিসেবে প্রতি ষ্ঠিত করেছেন । 


যাওয়া মানে অকল্যাণ অবধারিত 
করা। “রিয়াআত' (োড়) বলতে 
কানুনে কোন জিনিস নেই। 


লাইব্রেরিতে যে কিতাবের কেবলমাত্র 
একটি কপি আছে, তা “মাহফুযা- 
সংরক্ষিত কপি হিসেবে বিবেচিত হয়। 


রিয়াআতের অপর নাম হল বেকানুনী 


এমন মাহফুযা কিতাবগুলো কারো 
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জন্য লাইব্রেরি থেকে নিয়ে যাওয়ার 
অনুমতি নেই। 

হাদীস, যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন, খতিবে 
আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) 
জামিয়ার লাইব্রেরি থেকেএমন একটি 
“মাহফুযা কিতাব' নিয়ে আসার জন্য 
ছাত্র পাঠালেন। তখন তিনি জানিয়ে 
দিলেন, এটি মাহফুযা-সংরক্ষিত 


তারা অমর 
জাবের আজিজ 

হেরার পথে আপন জীবন 
ফুলবাগানে রেখে গেলেন 
হাজারো ফুল তারা । 


তারা দীনের অগ্রপথিক 
অতুল তাদের কৃতি, 
মনের বাগে দেয় উকি দেয় 


৩ 


তাদের প্রতুল স্মৃতি । 


খোদার প্রেমিক চলে গেলেও 
না ফেরারই দেশে, 
চাদ-তারকার বেশে । 


সকল মানুষ মুগ্ধ থাকে 
তাদের মধুর প্রেমে, 
প্রভু তাদের বন্দি করেন 
রহমতেরই ফ্রেমে । 


কিতাব । এটি কাউকে দেওয়া যাবে 


সংরক্ষণ থাকবে না। তাই, নিয়ম 


না। পড়তে হলে লাইব্রেরিতে এসে 
পড়তে হবে । 


অনুযায়ী যে কিতাবগুলো নেওয়া যায় 
তা নেব, আর যা নেওয়া যায় না তা 


আশ্চর্য, খতীবে আযম (রহ.) ছিলেন 


নেব না। আল্লাহু আকবার, হাজী 
সাহেব (রহ.) তার নিয়মানুবর্তিতাকে 


শায়খুল আরব ওয়াল আজম, আল্লামা 
শাহ ইউনুস (রহ.)-এর উত্তাদ। 
সুবহানাল্লাহ, তার জন্যও তিনি নিয়ম 
ভঙ্গ করেননি। 

এ সংবাদ যখন তৎকালীন 
নায়েবে মুহতামিম হযরত 
মুফতী আবদুর রহমান 
(রহ.) পেলেন তখন তিনি 
মাওলানা (রহ.)-কে বলেন, 
তুমি এ কি কাজ করলে? 
এখন যদি হাজী সাহেব 
হুযুর জানেন, তাহলে 
তোমার কি অবস্থা হবে? 
তিনি বলেন, যা হওয়ার 
হবে। তবে, আমি অনিয়ম 
করতে পারবো না। 
নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সাথেই করেছিলেন । 
তার নিষ্ঠা ও 
নিয়মতান্ত্রিকতার ওপর 
বড়রা খুশি হতেন। 
পরবর্তীতে হাজী সাহেব 
(রহ.) পর্যন্ত এ সংবাদ 
পৌছে যায়। হাজী সাহেব 
হুযুর (রহ.) তাকে কিছুই 
বলেন নি। বরং 
শিক্ষকমগ্ডলীর এক সাধারণ 


অর্পণ: সে সকল খোদাভীরুকে, যারা দুনিয়ার 
মিছে মায়া ত্যাগ করে, স্থায়ী নিবাসে পাড়ি 


জমিয়েছেন। বিশেষত, দীনপ্রচারের দীপ্ত 
দিশারী, সত্যপথের মূর্তপ্রতীক, প্রাণপ্রিয় 


সভায় বলে ছিলেন, আমরা 
তাকে কুতুবখানার 
কিতাবগুলো হিফাজতের 
জন্য রেখেছি। এখন যদি 


উত্তাদ আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউসার নিজামী 
(রহ.) ও আযীষী বাগানের অন্ত-ফুল আল্লামা 


ইসমাঈল আযীমী (রহ.)-এর ওপর । 


প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছা 
তাহলে কিতাবগ্তলো 


এভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। 


জামিয়া প্রধানের জন্য কিতাব 

দিতে অপারগতা প্রকাশ! 

আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী (রহ.) 
মহাপরিচালক । তিনিএকবার নিজ 
খাদেমকে জামিয়ার কুতুবখানা থেকে 
একটি কিতাব আনার জন্য পাঠালেন । 
সময়টি ছিল যোহরের পর। মাওলানা 
(রহ.) খাদেমকে বলেন, তুমি 
মুহতামিম সাহেবকে গিয়ে বলবে, 
এখন লাইবেরি খোলার সময় নয়। 
অসময়ে লাইবেরি খোলা যাবে না। 
আসরের পর এসে নিয়ে যাবে । খাদেম 
শায়খ হারুন (রহ.)-এর কাছে ফিরে 
গেলেন এবং বলেন, হুযুর আসরের 
পর আনতে বলেছেন। খাদেমের কাছ 
থেকে মাওলানা (রহ.)-এর জবাব শুনে 
শায়খ হারুন ইসলামাবাদী (েহ.) 
অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি বললেন, 
আল-হামদু লিল্লাহ, আমাদের জামিয়ায় 
এমন শৃঙ্খলাপ্রেমী শিক্ষক রয়েছেন, 
যিনি অনিয়ম হলে মুহতামিম সাহেবের 
খাদেমকেও ফিরিয়ে দিতে পারেন । 

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকেও এমন 
নিয়মানুবর্তী ও আচারনিষ্ঠ বানাও এবং 
আমাদের প্রিয় উত্তাদ মাওলানা (রহ.)- 
কে উত্তম বিনিময় দান করো, আমীন। 


চগ্রাম 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২১৬৭, হাদীস: ২৮১৪ 


সেপ্টেম্ব'১৯ ____7777____ শু) আত্তর্তহীদ ৪১ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


এশিয়া মহাদেশের মধ্যদক্ষিণে 
ত। পৃথিবীর. বৃহত্তম 
উপমহাদেশ । ভারতবের্ধর উত্তর- 


পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে হলো হিমালয় 
পর্বত। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর । পূর্বে 
মায়ানমার । পশ্চিমে ইরান ও আরব 
সাগর। বর্তমানে বাংলাদেশ, 
পাকিস্তান, ভারত, ভুটান, নেপাল সহ 
বিস্তৃত এ এলাকাকে ভারতবর্ষ বলা 
হতো। ভারত শব্দ এতিহাসিকগণের 
মতে 'ভরত' একজন হিন্দু রাজা ছিল 
তার নামানুসারে ভারত । সিন্ধ, শব্দটি 
ফরাসি সাহিত্যে “হিন্দ” ও সিন্ধ' 
হিসেবে উল্লেখ হয়েছে তাই তাকে 
হিন্দও বলে। আর এ দেশে হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী বেশি হওয়াতে তাকে 
মুসলমানরা হিন্দুস্থান বলে। গ্রিকরা 


যখন আক্রমণ করেণ তখন তারা প্রথম 


ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও এ অঞ্চলে 


সিন্ধের সাথে পরিচিত হয় তারা তাকে 
“ইন্ডাস' বলতো তা থেকে ভারতবর্ষকে 


তারা ব্যবসা করতে আসতো । আর 
যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের 


“ইন্ডিয়া” বলা হয়। এ ছিল ভারতবর্ষের 
স্থান ও নামকরণ করার ইতি কথা । 


ভেতর নতুন এক এশ্বরিক শক্তি সার 
হলো তখনো তারা বিভিন্ন দেশে 


এ ভারত উপমহাদেশে অষ্টম শতাব্দীর 
পূর্বেই মুসলমানদের আগমন ঘটে। 
হযরত ওমর (রোযি.)-এর আমলে 
ভারত উপকুলে প্রথম অভিযান 
চালানো হয়। এরপর হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর যুগে আবদুল্লাহ বিন 
উমরের নেতৃতেে দ্বিতীয় অভিযান 
চালান। এরপর হযরত আলী (রাযি.) 
৬৫৯ খিস্টাবত্দে আবার অভিযান 
পরিচালিত হয় এবং হযরত মুআবিয়া 
(রাযি.)-এর আমল ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে 
অভিযান চালান। তবে উপর্যুক্ত 
অভিযানগুলো সফল হয়নি। আরবগণ 


ব্যবসা করতে আসতো এবং তাদের 
নতুন সত্য সুন্দর ধর্মকে প্রচারের 
লক্ষ্যে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে ভ্রমণ করতেন । যেখানে মানবতা 
ভূলুগ্ঠিত হতো। যেখানে মাজলুমের 
হাহাকারে আকাশ বাতাস ভারি হতো । 
যেখানে জালেম জুলুমের সীমা 
অতিক্রম করে ফেলতো সেখানে, সে 
জায়গায় বা সেই দেশে মুক্তির 
বার্তাবাহক বা স্বাধীকার ধারক বাহক 
হয়ে পৌছতো আরবগণ। সৃষ্টিকর্তা 
মনোনিত মানবগণ। ভারতবর্ষ ছিল 
প্রতিমা পুঁজার এক দেশ। ইসলাম 
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আসার পূর্বে এ দেশে তিনটি ধর্ম 
প্রাধান্য পায়। বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম ও 
জৈনধর্ম। বৌদ্ধধর্ম যা গৌতম বুদ্ধ, যে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে। যা মৌর্য সম্রাট 
মহামতি আশোকের সময় ভারতবর্ষে 
বিস্তৃত হয়। যাদের মূল মন্ত্র হল, 
ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধি 
অর্জন। জীবে দয়া ও পুণর্জন্ম। 


জৈনধর্ম 

খিস্টপূর্ব ষষ্ট শতকে মহাবীর নামক 
এক ক্ষত্রীয় সন্ন্যাসী জৈনধর্ম প্রবর্ত 
করে । এটি মূলত বৌদ্ধ ধর্মের বিদ্রোহ 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা হয়। এটি বিহারেই 
সীমাবদ্ধছছিল। তাদের মূলমন্ত্র 
অনেকটাই বৌদ্ধ ধর্মের আদলে তবে 
কিছু পার্থক্য আছে। হিন্দুধর্ম ছিল 
ভারতবর্ষে প্রভাবশালী । বিভিন্ন রাজা 
দীর্ঘদিন ধরে অতিবাহিত হয়েছে হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীদের । এদের মুল বৈশিষ্ট্য 
হলো অনেক দেব দেবীর পুজো করা। 


করে। ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে মুসলিম 


এক সাথে মসজিদে নামায আদায় 


বাড়তে লাগলো । ক্রমান্বয়ে মুসলিম 


করছে। যা হিন্দুসমাজে ছিল বিরল বা 


রাজা ও সেনাপ্রধানগণ এসে রাজত্ব 


দূর্লভ। তাদের মন্দিরে সবাই প্রবেশ 


নিল। হাজ্জাজ ইবেনে ইউসুফের 
জামাতা মুহাম্মদ ইবনে কাসেম (৭১১ 
খি.) সিন্ধু জয় করেন। তিনি রাজা 
দাহিরকে পরাজিত করেন। যে সময় 
রাজা দাহির তার জনগণের ওপর 
জুলুম নিষ্ঠুর আচরণ করতো । এর 
ফলে জাঠ ও মেড সম্প্রদায় মুহাম্মদ 
ইবনে কাসেমকে স্বাগত জানায়। 
এরপর মুহাম্মদ খলজি আসেন। 
১৫২৬ খি. আগমণ ঘটে মোগলদের। 
চলতে থাকে মুসলিম শাসন । 

ভারতবর্ষে ৭১১ থেকে ১০১০ সাল 
পর্যন্ত আরবগণ ছিলেন। এরপর 
১০১০ থেকে ১১৮৬ পর্যন্ত গজনীর 
শাসন। ১১৭৫ থেকে ১২০৬ খিস্টাব্দ 
পর্যন্ত ঘুরী বংশ শাসন করে । এরপর 
১২০৬ থেকে ১৫২৬ পর্যন্ত ভারতবর্ষে 
মুসলিম সালতানাত যুগ ছিল। আর 
১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত মুসলিম 


এদের মধ্যে মানুষে মানুষে ছিল বিস্তর 


মুগল শাসন ছিল। এ দীর্ঘ এগার শত 


ফারাক। কোন গোত্র অন্য গোত্রকে 
মানুষই মনে করতো না। কারো 
শরীরের সাথে অন্য নিম্নমানের বংশের 


বছর ধরে ভারতবর্ষে মুসলিমরা শাসন 
করেছে। এ সময়ে জাগায় জাগায় গড়ে 
উঠে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি চর্চার 


কারো শরীর টাচ বা লাগলে উচু 


বিভিন্ন কেন্দ্র। মসজিদ, মাদরাসা, 


বংশের লোকটি গোসল করতো 
কারো ঘরে অন্য কেউ গেলে তা ধুয়ে 
ফেলতো। এ সংস্কৃতিগুলো হিন্দুদের 
কাছে এখনো কিছু কিছু রয়েছে 
নিম্পেষিত ছিল তারা । একই ধর্মালম্বী 
বৈশ্য ও শুদ্ররা ছিল নিচু জাতের 
সমাজে তাদের কোন অধিকারই ছিল 
না। তারা ধর্মীয় গ্রন্থও পড়ার অধিকার 
পেতোনা। 

তবে অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে আরব 
বণিকগণ ভারতবর্ষে যখন আসে এবং 
তাদের কৃষ্টি কালচার দেখে তখন দলে 
দলে ভারতের হিন্দু সহ বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীগণ মুসলমান হতে শুরু 


খানকা, মুসাফির খানা, এগুলোর সাথে 
গড়ে উঠে উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । 
যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হতো। 
কুরআন-হাদীসের চর্চা হতো। মানুষ 
দুনিয়া ও আখেরাতের আধ্যাত্মিকতার 
শক্তিতে শক্তিমান হতো । 

এরপর বিপরীতে হিন্দু ধর্মালম্বীরাও 
তাদের মন্দির ভিত্তিক শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির চর্চা করছে। 


করার অধিকার ছিলে না। তাদের 
ছিলো না। এ ভারতবর্ষে মুসলিম হিন্দু 
ও অন্যান্য জাতি মিলে বসবাস 
করছে। কোন জাতি কোন দিন তাদের 
পরদেশি বা সাম্রাজ্যবাদী বা 
আগ্াসনকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে না। 
এমন সময় এরপর ভারতবর্ষে আসে 
কোম্পানি নামের ইংরেজদের 
বণিকদল । ইংরেজরা ১৬০১ খিস্টাব্দে 
ভারতবর্ষে আসে আর ১৬০৮ খিস্টাব্দে 
আসে উক্ত বণিক দল ভাসকো ডি 
গামার মাধ্যমে । তারা সম্রাট জাহাঙ্গীর 
থেকে অনুমতি নিয়ে ব্যবসা করতে 
লাগলো । কিন্তু পরবর্তীতে বাদশাহ 
শাহ জাফর তাদেরকে অনেক সুযোগ 
সুবিধা দিয়ে দেন। ফলে ১৭০১ 
খিস্টাব্দে ছোট ছোট কয়েকটি এলাকায় 
ইংরেজরা রাজত্ব করে। ১৭১৭ 
খিস্টাব্দে ভারতের মহীশুর প্রদেশের 
গভর্ণর হয়ে যায়। ১৭৪০ খিস্টাব্দে 
ভারতের চারটি প্রদেশের গভর্ণর হয় 
ইংরেজ। ১৮৫৭ সালে তারা পূর্ণ 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমাতায় আসে । এবং ভারতকে 
কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ থেকে বিটিশ 
রাজ্যের আওতাধীন করা হয় ১৮৫৭ 
সালে। 


১৮৫৭ সালে ভারতকে কোম্পানি 
নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্রিটিশ রাজ্যের 


আওতাধীন করা হয়। ১৮৫৭ সালে 
আলেমরা আযাদী আন্দোলন করে। 
মুসলিম আলেমসমাজ এ আন্দোলনকে 


মুসলমানদের সমতাভিত্তিক সুন্দর 


ব্যাপক করার নিমিতে সকল শ্রেণির 


সংস্কৃতি দেখে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বা অন্য 
জাতী মুসলিম হতে লাগলো । যে ধর্মে 
সবাই সমান। সে কালো বা ধলা 
হোক, সে নিচু বংশের বা উচু বংশের । 
সে ধনী বা গরিব সবাই একই কাতারে 


লোককে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে। 
তবে এ সকল শ্রেণি সম্পৃক্ততার মধ্যে 
সিপাহীদের অংশগ্রহণ উল্লেখ হারে 
বেশি হয়েছে। তাই পরবর্তীতে এ 
আজাদী আন্দোলনকে সিফাহী বিপ্লবও 
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বলা হয়। মূলত এ আন্দোলনের পরই 
বিটিশরা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ রেখা 
ভেঙে দিয়ে ব্রিটিশ রাজ্যের আওতাধীন 
করে ভারতকে । 

এরপর শুরু হয় সংস্কৃতি ধ্বংসের নীল 
নকশা । এতদিন তারা মুসলিমদের 
মাদরাসা, মকতব ও মসজিদ ধ্বংস 
করেছে। লক্ষ লক্ষ আলেমকে শহীদ 
করেছে। যখনি মাদরাসা, মসজিদ ও 
ছোট বড় আনেক আলেম শেষ তখন 
তারা মুসলিমের ত্রাণকর্তা হিসেবে 
আভির্ভূত হয়। আঘাত করে তারা ক্ষত 
সৃষ্টি করলো এবার সাধুবেশে মলম 
লাগানোর ছলে লবন ছিটানো শুরু 
করলো । মুসলমানের সংস্কৃতি শেখার 
মাধ্যম ছিল মাদরাসা, মকতব ও 
মসজিদ । তারা এ প্রতিষ্ঠানগুলোর যে 
জমি, অর্থ ছিল সব সরকারে নিয়ে 
নিলো। অর্থাভাবে ও আলেম শূন্যতার 
কারণে মুসলিমদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, 
সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার প্রচার ও 
প্রসারের প্রতিষ্ঠান শেষ দিকে । 

এ সুযোগ ইংরেজরা ভালোভাবে গ্রহণ 
করলো । তারা মুসলমানদের দরদী 
হয়ে ইসলামের তাহযীব তামাদ্দুন 
ধ্বংস করার জন্য কিছু কাজ হাতে 
নিল। 

১৮২৬ সালে সর্বত্র ইংরেজি মাধ্যম 
বাধ্যতামূলক করা। ১৮৩৭ সালে 
দেওয়ানী ও ফৌজদারিতে যে ফারসির 
প্রচলন ছিল তা বাতিল করা। তার 
স্থলে স্থানীয় ভাষা ও ইংরেজি 
বাধ্যতামূলক করা। ১৮২৯ সালে 
আলিয়া মাদরাসায় ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট 
বিভাগ চালু করা। ১৮৪৯ সালে 
আলিয়া মাদরাসায় এ্যাংলো এরাবিক, 
ক্লাশ চালু করা। এ্যাংলো ফারসিয়ান 
বিভাগ ১৮৫৪ সালে স্থায়ী ভাবে পত্তন 
করা। ১৮২১ সালে পরীক্ষার ধরন 
পরিবর্তন করা। 

চার্লস মি. গ্রান্ট ১৭৯৩ সালে 
পরিকল্পনা করে যে, ভারতে তাদের 


ধর্ম বিস্তার করবে। তাই সে তাদের 


১৮৩৫ সালে ২৮ শে জুন স্যার লার্লস 


শিক্ষানীতি ভারতে বাস্তবায়ন করার 


ট্রি ভলেন দ্বিতীয় বার কমিটির নিকট 


জন্য সুপারিশ করে। মূলত তখন 


আরেকটি বিবরণ পেশ করে। 


ইংল্যান্ডের শিক্ষা ছিল ধর্ম সংক্রান্ত। 


যদিও ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে 


যারা শিক্ষাগ্রহণ করতো তাদের 
উদ্দেশ্যও ছিল ধর্ম। ১৭৯৩ সালে মি. 


সরকারি কলেজেসমূহের পাঠ্য 
তালিকায় বাইবেলের অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ 


গ্রান্ট যে আবেদন করে তা গৃহীত 
হয়নি। পরবর্তীতে মি. গ্রান্ট ১৭৯৪ তে 


করা হয়েছে। কিন্তু খিস্ট ধর্মের 
প্রচারের প্রশ্নে এক্ষেত্রে একটি অহেতুক 


তিনি কোম্পানির ডিরেক্টর হয় আর 
১৮০২ সালে সে বিলাতের 
পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়। 
১৮১৩ সালে এসে তার উত্থাপিত 
শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হয়। এর ফলে 
ইংল্যান্ড থেকে পাদরিদের আসার দ্বার 
খুলে এবং তার এসে বিভিন্ন স্থানে 
অবস্থান করে, আর তাদের খরচ বহন 
করে সরকার। তাদের সকল চেষ্টা 
বাস্তবে রূপ নেয় ১৮৩১ থেকে ১৮৫৩ 
সালে। ১৮৫৩ সালে পার্লামেন্টের 
সাব-কমিটিতে প্রদত্ত বিবরণে তা স্পষ্ট 
হয়। 

“এ অবস্থায় এদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
প্রদানের অর্থ দীড়াৰে তাদের 
মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে 
দেওয়া । যে সব নবীন যুবক আমাদের 
শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পূর্বেকার 
ধারা অনুযায়ী তারা প্রচলিত নিয়মে 
স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার কথা ভুলে 
যাবে। অর্থাৎ স্বশস্্র বিপ্রবের মাধ্যমে 
তারা তখন দেশের সকল পর্যায়কে 
পাশ্চাত্য রঙ্গে রঙিন করার জন্য প্রচেষ্টা 
চালাবে । 

এ শিক্ষার প্রসার হলে ক্রমান্বয়ে তারা 
আমাদেরকে জবরদস্তি শাসনকারী 
হিসেবে আর মনে করবে না। বরং 
তারা আমাদেরকে বন্ধু ও পৃষ্ঠাপোষক 
হিসেবে জ্ঞান করবে। 

এদের সমন্বয়ে বর্তমানে একটি ছোট 
দলের সৃষ্টি হয়েছে। তারা আমাদের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চলে। এরা 
দেশের স্বাধীনতার পুনরুথানের জন্য 
আমাদের সাহায্য চাইবে। 


বাধার সুত্রপাত করা হয়েছে বলে 
আমরা তার প্রতিবাদ করবো । কিন্তু 
আমার মতে এ অভিযোগ অমূলক 
এবং সম্পূর্ণ অদূরদর্শিতার পরিচায়ক । 
কেননা বিভিন্ন কলেজের জন্য ইংরেজি 
বইয়ের লাইবেরির পত্তন করা হয়, 
প্রত্যেক লাইব্রেরিতে পত্তন করা হয়, 
প্রত্যেক লাইব্রেরিতে বাইবেলের কপি 
রাখা হয়েছে। এখন তো আমি 
এখবরও শুনেছি যে, লোকেরা 
বাইবেলের ব্যাখ্যা পুস্তকও অনুসন্ধান 
করছে। এখন লাইব্রেরিতে তার ব্যাখ্যা 
পুত্তকও রাখতে হবে । 
আমি যেমন পূর্বে বলেছি বাইবেল 
যদিও পাঠ্য হিসেবে পড়ানো সম্ভব 
নয়। কিন্তু সরকারি কলেজসমূহে 
ইতরেজি সাহিত্য তো পড়ানো হয়। 
যথা মিল্টন, বেকন, এডিসন ও জনসন 
প্রমুখের কাব্য ইত্যাদি। এদের সকল 
রয়েছে। এবং এসব ছাত্রদেরকে 
বোঝাতে হলে বার বার বাইবেলের 
উদ্ধৃতি এবং বাইবেলের শিক্ষা সম্পর্কে 
পর্যালোচনা করতে হবে। ছাত্রদের 
পরীক্ষার খাতা দেখে বোঝা যাবে খ্রিস্ট 
ধর্ম সম্পর্কে তাদের জানাশোনা 
কতটুকু অগ্রসর হয়েছে। 

আমার মতে যেসব স্কুলে উপযুক্ত 
প্রচুর আর্থিক সাহায্য করা। আমার 
উদ্দেশ্য এটি নয় যে, এমন দিন, কোন 
দিন আসবে না যখন সরকারি 
কলেজসমূহেও খিস্টধর্ম শিক্ষা চালু 
করা যাবে । আমার মতে এমন উপযুক্ত 
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শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যে দিকে 
লোকেরা আকৃষ্ট হবে। 


বড় লাট শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি 


টাকার অঙ্ক বাড়বে । এ লজিকই 


নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৫ সালের ২ 


তাদের লক্ষ্য মাত্রা। আর এটি 


ভারতের একটি অংশ যখন শিক্ষিত 
হবে । আমাদের উচিত হবে খিস্টধর্মের 
শিক্ষা চালু করা । কিন্ত আমাদেরকে এ 
ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন 
করতে হবে। যাতে র 
মাঝে কোন রকম অসন্তোষ না জাগে। 
কলিকাতা থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে 
আমি খরিস্টধর্ম গ্রহণকারী এদেশীয় উচ্চ 
শিক্ষিত এবং বিশেষ ব্যক্তিতু সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি 
করেছিলাম । এসব ব্যক্তি হিন্দু কলেজে 
পড়াশুনা করতো । খিস্টধর্ম প্রচারের 
মূলে এদের প্রচুর সাধনা এবং 
সহযোগিতা রয়েছে । এদেরকে কিভাবে 
খিস্টান করতে হবে লোকেরা তার 
কোন ফন্দি জানে না। 


ফেব্রুয়ারি এ মহাদেশের পাশ্চাত্য 
শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে 
মর্ধাদা দেওয়া হয়। (হিস্টোরি অব ইংলিশ 
আযাডোকেশন ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৫০) 

১৮৬৪ খিস্টাব্দে এ লর্ড ম্যাকালের 
একটি স্মৃতি কথা প্রকাশিত হয়, তাতে 
সে লিখে যে, আমরা এমন সব 
পুত্তকাদি ছাপাই (বোর্ড কর্তৃপক্ষ) তার 
মূল্য যেমন কম তেমনি কাজও অত্যন্ত 
বাজে আর আমরা কৃত্রিম ও মিথ্যা 
অনুপ্রেরণা, মিথ্যা ইতিহাস, অবান্তর 
বিজ্ঞান, অকেজো দর্শন এবং ভষ্ট 
মতবাদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছি। 
(72914041197. 771 177010 71097 17. 4. 
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ইংরেজরা এ শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে 
বিভিন্ন চাকরী দিতে লাগলো । হিন্দুরা 


আমার তো বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব 


তাদের এ প্রলোভন সাধরে গ্রহণ 


পুরুষেরা যেমন সকলেই গোত্রবন্দি 


করলো । সাথে কিছু মুসলিমরাও গ্রহণ 


হয়ে খিস্টান হয়েছে। এখানকার 
লোকেরাও দলে দলে খিস্টান হতে 


করলো । ইসলামি পপ্তিতগণ প্রথমে 
এবং শেষেও ইংরেজদের বিরোধিতা 


বাধ্য। এ দেশে পরোক্ষভাবে 
পাদরিদের দ্বারা এবং প্রত্যক্ষভাবে বই- 


করেছে। তাদের সংস্কৃতি থেকে দূরে 
থাকতে বার বার বলেছে। এ সময় 


পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং ইংরেজদের 
সাথে আলাপ-আলোচনা ও 
মেলামেশার দ্বারা খিস্টধর্ম প্রবর্তিত 
হতে পারে।' (হিস্টোরি অব ইংলিশ 
আযাডোকেশন ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৭-৬৯) 
১৮৩০ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বরে 
বোর্ড অব ডাইরেক্টরের পক্ষ থেকে 
জেনারেলের নামে একটি চিঠি আসে । 
তাতে লেখা হয়, ইংরেজি শিক্ষার 
প্রসারের জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে 
হবে । যাতে আগামীতে যখনই অফিস 
আদালতে ফারসির স্থলে ইংরেজি 
প্রবর্তন করা হবে, তখন ইংরেজি 
শিক্ষিত লোকদের কোন অভাব যেন না 
হয়। এরপর ইতরেজি গ্রন্থাবলি উরদু, 
বাংলা এবং ফারসিতে অনুবাদ শুরু 
হলো। 

১৮৩৪ সালে লর্ড ম্যাকালে ভারতের 
সুগ্রীম কাউন্সিলের সদস্য হয়। তাকে 


উচ্চাভিলাষী মুসলিমরা এ কথাগুলো 
কানে নেয়নি। ফলে সেই ফল আজ 
জাতি ভোগ করছে। হাড়ে হাড়ে মাসুল 
দিতে হচ্ছে এখন জাতিকে । ইসলামি 
সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে 
যাচ্ছে মুসলিমরা । 

এ এক শিক্ষা ব্যবস্থা যা শুধুই 
জাগতিক বস্তবাদী শিক্ষা। যাদের 
সামনে শুধু দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা ও 
বড় অঙ্কের টাকার বান্ডিল থাকে। 
তাদের সকল উপমা ও মোহ দেখানো 
হয় কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই 
করা যায়। ইংরেজি ভাষা শিখ কথা 
বলা শিখ তবে তুমি লক্ষ টাকা উপার্জন 
করতে পারবে । কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার 
হও তবে তুমি লক্ষ টাকার সেলারি 
পাবে। সুদ খাও তবে তোমার টাকা 
বৃদ্ধি পাবে। ঘুষ গ্রহণ কর এটি 
তোমার উপহার স্বরূপ তবে তোমার 


ইংরেজদের যুগে তা বাস্তবায়ন করেছে 
ও হিন্দু এবং দুনিয়া লোভী বা 
উচ্চাভিলাষী কিছু মুসলিম তাদের মন্ত্র 
গ্রহণ করেছে। 

এ শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজরা তাদের 
সংস্কৃতি পুরা ভারতবর্ষে বিস্তার ঘটায়। 
এভাবে তারা ইসলামি সংস্কৃতি ধ্বংসের 
পায়তারা করে এবং কিছু ক্ষেত্রে সফল 
হয়। 

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ইংরেজরাই সৃষ্টি 
করেছে। এ মতবাদের মাধ্যমেই 
আজকে বলা হচ্ছে “ধর্ম যার যার 
উৎসব সবার, মূলত এটি কোন 
মুসলিম গ্রহণ করতে পারে না। 
ইংরেজরা ইসলামি আমলের মধ্যে 
আলিয়া মাদরাসার মাধ্যমে বেদাত সৃষ্টি 
করেছে। আর বাহ্যিকভাবে স্কুল, 
কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে 
আচার অনুষ্ঠান, চলন-বলন, পোষাক- 
পরিচ্ছদের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন 
করেছে। এখন পুরো মুসলিম জগত 
সংস্কৃতি আগ্রাসনের কবলে নিপতিত । 
দেশে নাস্তিকতার চর্চা হচ্ছে, ধর্মান্তর 
হওয়ার ঘটনা ঘটছে। কৃষ্টি কালচার 
মুসলিম হয়েও খিস্টানদের কৃষ্টি 
কালচার লালন পালন করছে। অপর 
এক গোষ্ঠী ধর্মের নামে সকল 
বিদআতী কুফুরী কাজ করে যাচ্ছে। 

এ থেকে মুসলিম মিল্লাত মুক্তি পেতে 
হলে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। 
শিক্ষার অমুল পরিবর্তন করতে হবে। 
শিক্ষাধারা পরিবর্তন করতে হবে। 
সকল প্রতিষ্ঠানকে ইসলামি শিক্ষায় 
রূপান্তর করতে হবে। আর সকল 
কারিগরী বিজ্ঞান শিক্ষা এর মাধ্যমেই 
করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এভাবে 
আমরা মুক্তি পেতে পারি । 


লেখক: পরিচালক, মারকাধুদ দীন আল- 
ইসলামি ঢাকা, আশরাফবাদ, ঢাকা-১২১১ 
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হযরতুল আল্লাম মাওলানা ইসমাইল আযীয 
(রহ.) আর নেই: সর্বত্র শোকের ছায়া 


দক্ষিণ পূর্বএশিয়ার এতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যাপীঠ, আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম 
মুফতী আযীযুল হক (রহ.)-এর সুযোগ্য ছোট সাহেবজাদা, 
এ জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা ইসমাঈল আযীয 
(রহ.) গত ৮ আগস্ট'১৯ (বৃহস্পতিবার), রাত ৩টায় 
চট্টগ্রাম সিএসসিআর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় 
জরাগ্রস্ত এই দুনিয়াকে পেছনে ফেলে মাওলার দরবারে 
নিজকে সঁপে দিয়েছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি 
রাজিউন) ক্ষণজন্মা মুখলিস এ আলেমে দীনের মৃত্যুর 
সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লে সকলেই 
শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ইসলামের প্রচার প্রসার ও 
দীনী শিক্ষা বিস্তারে আজীবন নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাওয়া 
প্রচারবিমুখ এ বিদগ্ধ মনীষীর ইন্তেকালে আমরা শুধু একজন 
জ্ঞান সাধককে হারাইনি, হারিয়েছি একজন অভিভাবককে। 
এ শুন্যতা পূর্ণ হওয়ার নয়। হযরতের জানাজায় শরীক হতে 
এবং শেষ বারের মতো তাকে একনজর দেখতে দেশের 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার শিষ্য, আলিম ওলামা, 
ধর্মপ্রাণ তাওহীদী জনতা জামিয়া অভিমুখে পঙ্গপালের ন্যায় 
ছুটে আসেন। বৃষ্টির মাঝেও নামাযে জানাজায় তাওহীদী 
জনতার স্রোত ও তার জনপ্রিয়তা দেখে উপস্থিত লোকেরা 
আবাক হয়ে যান। এতে প্রমাণিত হয়, তিনি একজন 
কামেল বুযুর্দ ও নিভৃতচারী মোখলেস সাধক ছিলেন। ওই 
দিন দুপুর ২টায়, জামিয়া পটিয়ার মসজিদ সংলগ্ন মাঠে তার 
বিভাগীয় প্রধান মাওলানা কারী ইজাজের ইমামতিতে 
জানাজার নামাযে অনুষ্ঠিত হয় এবং তীকে জামিয়ার 
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মাকবারায়ে আজিজিতে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তার 
বয়স ছিল ৬৩ বছর। তিনি স্ত্রী, আলেমে দীন ৪ ছেলে, ২ 
মেয়ে অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। জানাজাপূর্ব সংক্ষিপ্ত 
বক্তব্যে জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতী আল্লামা 
শামসুদ্দিন জিয়া (দো. বা.) জামিয়ার সকল ছাত্র-শিক্ষকের 
পক্ষ থেকে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন 
এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ 
করেন। 


কুরবানী ছুটি উপলক্ষে ছাত্রদের প্রতি আল্লামা 

আবু তাহের নদভীর তারবিয়াতি বয়ান 
৬ আগস্ট ১৯ (মঙ্গলবার) যুহরের পর, জামিয়ার কেন্দ্রীয় 
জামে মসজিদে কুরবানীর ছুটি উপলক্ষে দিক-নির্দেশনামূলক 
গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন, জামিয়ার নায়েবে 
মুহতামিম, আল্লামা আবু তাহের নদভী (দা. বা.)। 
নসীহতের শুরুতে হুযুর বলেন, আমাদের মুরব্বিদের 
ক্লান্তিহীন মেহনত, সীমাহীন কুরবানীর কারণে আল্লাহর 
অশেষ রহমতের ওপর ভরসা করে (আমাদের) এ কওমি 
মাদরাসাগুলো টিকে আছে। এধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত 
রাখতে আমাদেরকে ও মুরব্বিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে 
হবে । হুযুর কুরবানীর ছুটিতে, সময়কে সর্বাধিক গুরুত্ব 
দিয়ে, কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল ভালোভাবে অধ্যয়ন 
বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত- 
তাবলীগে সময় দেওয়া, পাচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের 
সাথে আদায়, মুরবিবদের সালাম করা, সর্বোপরি সুন্দর 
চরিত্রের মাধ্যমে জাতির রোল মডেল হিসেবে নিজকে 
উপস্থাপন করতে জোর তাগিদ দিয়েছেন । মাদরাসা খোলার 
দিন সঠিক সময়ে উপস্থিত হয়ে সবকের পাবন্দি করতে, 
সকল ছাত্রকে নেযাম মোতাবেক চলতে কঠোর নির্দেশ জারি 
করেন। পরিশেষে, তিনি জামিয়ার অসুস্থ মুরব্বিগণের জন্য 
আল্লাহ পাকের দরবারে দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং 
সকল ছাত্র ও দেশবাসীর নিকট বিশেষ দোয়ার আবেদন 
করেন। 


মুশাআরা কোব্যচর্চা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
১ আগস্ট ১৯ (বৃহস্পতিবার) জামিয়ার দারুল হাদীস 
মিলনায়তনে শুবায়ে মুশাআরার উদ্যোগে, জামিয়া 
কাব্যচর্চা বিভাগীয় প্রধান, প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক ও 
বিশিষ্ট কবি, আল্লামা আবদুল জলিল কওকবের সভাপতিতে 
জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক আল্লামা জাফর সাদেক (দো. বা.)- 
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এর সথ্ালনায়, মুশাআরা (কাব্যচর্চা) অনুষ্ঠানসম্পন্ন 
হয়েছে। এ বছর মুশাআরার বিষয়বস্তু ছিল গজলিয়াত 
(গীতিকাব্য) অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জামিয়ার 
প্রধানপরিচালক ও শায়খুল হাদীস, আল্লামা আবদুল হালীম 
বোখারী সাহেব (দা. বা.) অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে 
পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহে গমনকারী আল্লামা 
বোখারীকে বিভিন্ন প্রকার গীতিকাব্য আবৃত্তি করে বিদায়ী 
শুভেচ্ছা জানানো হয়। প্রধান অতিথির সংক্ষিপ্ত ভাষণে 
আল্লামা বোখারী বলেন, কাব্যচর্া আমাদের জামিয়ার 
অন্যতম বৈশিষ্ট । আমাদের জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক 
মুফতী আযীযুল হক (েহ.) যুগশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি 
আরবি উরদুসহ বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য কাব্যরচনা করে 
গেছেন। তিনি আরও বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি 
কাব্যচর্চার মাধ্যমে আরবি বাংলা, উর্দুসহ বিভিন্ন ভাষায় 
ছাত্রদের দক্ষতা অর্জন করে নিজেকে যোগ্য আলেমে দীন 
হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি অত্যন্ত চমকপ্রদ ও 
ফলপ্রসু এরকম অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে মুশাআরা ও আরবী 
সাহিত্যে অনন্য অবদানের জন্য বিভাগীয় প্রধান আল্লামা 
আবদুল জলীল কওকবের ভূয়সী প্রশংসা করেন । অনুষ্ঠানে 
জামিয়ার সকল শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 
জামিয়ার খ্যাতনামা কবি, আল্লামা ইউনুস, মুফতী বোরহান 
উদ্দিন, মাওলানা রহমতুল্লাহ সিপাহী, প্রমুখ স্বরচিত কাব্য 


অবৃতি করেন। 


কুরবানীর মাসায়েল ও তাৎপর্য 

শীর্ষক বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
৩০ জুলাই”১৯ (মঙ্গলবার) জামিয়ার দারুল হাদীস 
মিলনায়তনে শু'বায়ে মুনাজারার ব্যবস্থাপনায় কুরবানীর 
মাসায়েল ও তাৎপর্য শীর্ষক বিত্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। এতে সভাপতিতৃ করেন জামিয়ার তাফসীর ও 
মুনাজারা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা রফীক আহমদ (দা. 
বা.)। প্রধান বিচরক ছিলেন, জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক, 
খ্যাতিমান বক্তা, আল্লামা আখতার হুসাইন আনোয়ারী (দো. 
বা.)। যুগোপযোগী অতিপ্রয়োজনীয় এ বিতর্ক সেমিনারে 
জামিয়ার শিক্ষার্থীগণ, আসাতিযায়ে কিরাম ও মেহমানবৃন্দ 
উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষলগ্ে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত বয়ানে আল্লামা আখতার হুসাইন (দা. বা.) বলেন, 
আমাদের ইলমুল হাল (সমসাময়িক) বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা 
অত্যন্ত জরুরি। এর মধ্যে কুরবানী হলো অন্যতম। তিনি 
উপস্থাপন করায় ছাত্রদের ধন্যবাদ জানান । এদিকে জামিয়া 
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শর্টকোর্স বিভাগের উদ্যোগে একই বিষয়ে ৩১ জুলাই*১৯ 
বুধবার মুনাজারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


ইন্তেকাল, জামিয়ায় শোকের ছায়া 
এশিয়া বিখ্যাত দীনী শিক্ষা নিকেতন জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দীস, যুগশ্রেষ্ট আলেমে দীন, বহু 
গ্রন্থপ্রণেতা বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার 
সেক্রেটারি জেনারেল, ইত্তেহাদুল মাদারিস শিক্ষা বোর্ড এর 
প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওছার নেজামী 
আর নেই। তিনি গত ১৩ অগাস্ট”১৯ (মঙ্গলবার) সকাল 
৭টায় পটিয়া মাদরাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া 
ইলাইহি রাজিউন) সেই দিন বিকল ৫ টায় পটিয়া মাদরাসা 
প্রাঙ্গনে জামিয়ার সহকারী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের 
নদভী (দা. বা.)-এর ইমামতিতে মরহুমের জানাযার নামায 
অনুষ্টিত হয়, মরহুমের জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য ছুটে 
আসেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তার অগনিত ছাত্র, 
ভক্ত-অনুরক্ত এবং সাধারণ মুসল্লী, এতে জানাযায় আরও 
উপস্থিত ছিলেন দেশের শীষ আলেমে দীনসহ বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
৭২ বছর, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে 
ভুগছিলেন। তিনি ছেলে মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে 
গেছেন। হযরত রহমাতুল্লাহ কাওছার নেজামী ১৯৪৭ সনে 
চট্টগ্রাম জেলার অন্তরগত মিরশ্বরাই থানার ওসমানপুর গ্রামে 
এক সন্ত্ান্ত পরিবারে জনুগহণ করেন। তার পিতা বজলুস 
সোবহান (রহ.) ছিলেন কুতুবে জমান মুফতী আযীযুল হক 
(রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, তিনি প্রাথমিক পড়া-লেখা নিজ 
গ্রামের স্বনামধ্যন দীনী প্রতিষ্ঠান জামালপুর হাফিযিযা 
আযিযিয়া মাদরাসায় সমাপ্ত করেন, পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য 
এশিয়া বিখ্যাত দীনী শিক্ষানিকেতন জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ায় ভর্তি হন, এবং ১৯৬৭সনে দাওরা সমাপ্ত করেন। 
পড়া লেখা শেষ করে তিনি শৈশবের মাদরাসায় খেদমতের 
মধ্য দিয়েই কর্ম জীবন শুরু করেন। পরে ১৯৭৭ সনে 
জামিয়া পটিয়ার তৎকালীন মহাপরিচলক শায়খুল আরব 
ওয়াল আজম হাজী ইউনুস (রহ.) ডাকে সাড়া দিয়ে জামিয়া 
তিরমিযী শরীফ, মিশকাত ২ খণ্ডসহ দরসে নেজামীর জটিল 
জটিল অসংখ্য কিতাবের দরস প্রদান করেন। তিনি 
জামিয়ার ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন 
সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল ও ইত্তেহাদুল মাদারিস শিক্ষা 
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বোর্ডের প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছিলেন, এ মনীষীর লেখনীর 
প্রভাব ছিল অভাবনীয়, কর্ম জীবনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
গ্রন্থাদি রচনা করেন। বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ খিলাফতে 
রাশিদা, খিলাফতে বনু উমায়য়া তার অমর কীর্তি, এছাড়াও 
তিনি অসংখ্য কিতাবের অনুবাদ, সংকলন, সম্পাদনা 
করেন। 


শোক ও দোয়ায়ে মাগফিরাত 
পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার সাবেক কিরআত 
বিভাগীয় প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কারী হযরত মাওলানা 
কারী আবদুল গনি সাহেবের ইন্তেকালে জামিয়ার প্রধান 
পরিচালক শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল হালিম বুখারী 
(দা. বা.) তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং 
পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 
মরহুম কারী সাহেবের দারাজাত বুলন্দির জন্য আল্লাহ 
তায়ালার দরবারে তিনি বিশেষ মুনাজাত করেন। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


নাঈমা বিনতে রফিক 

শুনছো কি, মহান রবের আহ্বান? 

তুমি খেল তামাশায় মত্ত 

তোমার মন আজ শক্ত 

তুমি ক্যারিয়ার গড়ায় ব্যস্ত 

শুনছো কি, মহান রবের গুণগান 

যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান... 


আজ সত্য তোমার কাছে তুচ্ছ 

মিথ্যার আনন্দে ভাসছ 
জ্ঞানীকে করছ উপহাস 

কালামে আজ তোমার নেই যে বিশ্বাস 
বলছ তুমি আছে ঈমানের বিশ্বাস 

কাজ বলছে তুমি হারাচ্ছ মুমিনের আশ্বাস 


শুনছো কি, মহান রবের গুণগান 
যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান... 
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জিজ্ঞাসায় তুমি মিলাও সুর 
আড়ালে তুমি ললাট কুঁচকে 
শুনছো কি, মহান রবের গুণগান? 


হে আমার বোন, 

কি হয়েছে আজ তোমার? 

কোথায় তোমার ভূষণ, 

কোথায় তোমার শালীন আবরণ? 
সম্মান যে নিজে দেয় না 

কি করে সে পায় সম্মান 

নারীর ভূষণ না রাখিলে 

লাঞ্কিত হতে হয় সাথে অপমান 

হে শিক্ষিত বোন আমার 

কোথায় গেল বিবেক তোমার 
শুনছো কি, তোমার রবের গুণগান? 
যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান... 


হে আমার ভাই, 

কি হয়েছে আজ তোমার? 

কোথায় গেলো তোমার ঈমান, 

শক্তি, সাহস কোথায় গেলো 

তোমার মধ্যে থাকা 

ওসমান, আলী, আবু বকর...? 

শুনছো কি, মহান রবের গুণগান? 

যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান... 


তোমার দুই বছরের ছুটো ভাইটির 

মাথা করছে খণ্ডন 

তার হত্যা আর তোমার ঈমান বিসর্জন 

তোমার বোনটি ইজ্জত হারা 

হচ্ছে তিলে তিলে 

মাঝে মাঝে করছে আবার দু টুকরো তারা 

আজ প্রশ্ন দাতার উত্তর প্রার্থী, জাগবে কবে বল? 
হায় বিবেক, আজ শিক্ষিত হয়েও তোমরা বিবেক হারা 
শুনছো কি, আল্লাহর আহ্বান? 

তুমি খেল-তামাশায় মত্ত 

তোমার মন আজ শক্ত 

তুমি ক্যারিয়ার গড়ায় ব্যস্ত 

শুনছো কি, মহান রবের গুনগান 

যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান... 
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